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হুচীপত্র /৩-্্৮]৩ 

আমাদের নিবেদন | /০.|০ 

উৎসর্গ-পত্র ॥/০--1৮০ 

ভূমিকা 1৩/০-_৪০ 

উপক্রমণিক। ৮/০--+১/+ 
প্রথম অধ্যায় । 


প্রভুর লীলা-বিচার, শ্রীনবহীপ, মুরারি ও নিমাই, নিমাইয়ের তীক্ষবুি, 
নিমাই পূর্ববঙ্গে, প্রভুর প্রকাশ, ভক্তি ও ওঁদান্য, নদে টলমল, অত্বৈতের 


সন্দেহ, নব-বৃন্দাবন, পূর্ববরাগের পদ, কাস্ত-ভাবে ভজন, গৌর-বিরহ, 
বিঞুপ্রিয়ার মান, গৌরাঙ্গ "নারায়ণ গৌরবাদীর দল, খাঁড়া পল্নায় নিক্ষেপ । 
১--৩২ পৃষ্ঠা । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 


প্রতুর জীলা-উদ্দেশ্, শচী ও মুমারি গুপ্ত, প্রভু কেন স্যাস লইলেন, 
কিরূপে জীবকে দ্রবাইলেন, অদ্বৈতের নিদ্রাভঙ্গ, বুদ্দাবনে গেলে কার্য 
পণ্ড, প্রভু নীলাচলে, প্রভু একেবারে সহায়শূন্ত । ৩৩---৪৭ পৃষ্ঠা 


| তৃতীয় অধ্যণয়। 
দক্ষিণে গমন, রাষগিরি উদ্ধার, ঢুপ্ডিরামের নবজীবন লাভ, কু পথ 
সত্যবাই ও লঙ্দীবাই, ভিথারী রমণী, তীর্ঘরাষের পুনর্জন্ম, রাদান, 
স্বামীর আত্ুসমর্পণ, অনভ্য ভীলের উদ্ধার, প্রচুর অমপ-পন্ধতি, নত 
: জন্যানী, পানানৃসিংহ তীর্থ, ভক্ত শুদ্কন্তর্ক করেন না, সদানদ্ধের নিরানম্ব, 





রঃ 
মার্‌ খেয়ে দয়া, পুষ্পবৃষ্টি, ভর্গদেব, ভষ্টগণের বাড়ী, পরমানন্দপুরী, 
উচ্চশ্রেণীর যোগী, কন্যাকুমারী, রাজা ক্ুদ্রপতি, ঈশ্বর-ভারতী, প্রতুর 
মুখে কৃষ্ণকথা, ভারতীকে কৃপা, বিশ্বরূপের আশ্চর্য্য মৃত্যু, ইলোরে গ্রভুর 
কীপ্ডি, তৃকারাম, থানেশ্বরী জগন্নাথ, কেন প্রভুর লাগি প্রাণ কাদে, মধুর 
কষ্ণনাম, পুনানগরে, দক্থ্যস্থানে, নারোজী, খগ্ুলায়, কর্মফল, প্রতুর 
ুপাপাত্র, প্রভূ আলোকাবুত, বলি-স্থাপিত বামন, প্রভুর নিজ-দেশ স্মরণ, 
বারমুখী, বালাজীর উদ্ধার, পতিতোদ্ধার, শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নু, দ্বারকায় 
তরঙ্গ, বণিকের ভাগ্য, প্রভু ও রামরায়, মাঁড়য়৷ ব্রাহ্মণ, প্রভুর 
প্রত্যাগমন ! ৪৭--১৩৭ পুষ্ঠা | 


চতুর্থ অধ্যায়। 


আশ্চর্ধ্য সংগ্রহ, বৈষ্ণবধর্শের অধোগতি, ছুলু গোসাগ্রি, সাহ আকবর । 
১৪০--১৪৮ পৃষ্ঠা। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


প্রভুর প্রচার-পদ্ধতি, রূপ-সনাতনকে শিক্ষা বুন্দাবনে আচাধ্য প্রেরণ, 
বৈষ্ণব গ্রন্থ। ১৪৮--১৫৬ পৃষ্ঠা । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
প্রভুর শেষলীলা॥ প্রভুর আকর্ষণ, প্রতাপরুত্র উদ্ধার । ১৫৬--১৬৭ পৃষ্ঠা । 







সপ্তম অধ্যায় । 


্ না লামা নদীয়া-নাগরী, দয়াল নিতাই, নিভাইর প্রচার- 
ক চে ১৬১-১৭০ পৃষ্ঠা। 


৩/ 
অষ্টম অধ্যায়। 
মহাপ্রসাদ, প্রসাদের মাহাত্ম্য, বল প্রকরণ, প্রত্যক্ষ-ভজন, অনুগা-ভজন, 


গোপীর প্রার্থনা, প্রেম-ভজনা, লীল! ব্যতীত প্রেম হয় না, করুণ রস; 
কষ্ণলীলার পালা, মাথুর, দাসখত, কুব্জার পুনজ্জন্ম। ১৭১--২৯৮ পৃষ্ঠা । 


নবম অধ্যায়। 
মান, বাসক-সঞ্জা, উৎকণ্ঠা, খণ্ডিত; নৌকাখগ্ড, ইইগোষঠী। 
১৯৯--২০৮ পৃষ্ঠা । 
দশম অধ্যায়। 
প্রভুর অবস্থা, অর্ধ-ভোজন, নাসিকা-ঘর্ষণ, শঙ্করের পদ । 
| ২০৮-২১৩ পৃষ্ঠা । 
একাদশ অধ্যায় । 
গন্তীরা-লীলার পূর্বাভাস, প্রভুকে সম্ত্পণ | ২১৪--২১৮ পৃষ্ঠা । 
দ্বাদশ অধ্যায়। 
নায়ক-বর্ণনা, ব্রজের বিভিন্ন নায়ক, শ্রীগবানের ভগবত্ব ও মনুস্বত্ব 
ভাব। ২১৮-২২২ পৃষ্ঠা । 
অ্রয়োদশ অধ্যায়। 


শেষ দ্বাদশ-বৎসর, অহেতুকী ভক্তি, অকৈতব প্রেম, প্রভুর “প্রলাপ”, 
উৎকণ্ঠ। বর্ণন, উৎকণ্ঠা নানা প্রকার, সকল শাস্ত্রের বিবাদ মীমাহলা, 
সোহহং তত্বের অর্থ । ২২২--২৩৭ পৃষ্ঠা । 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
গন্ধীর!-লীলায় ভ্রীমতীর প্রকাশ, অনুকূল-নাগর, রস আস্বাদনের উপায়, 
প্রতিক্ল-নাগর, প্রতুর কথ্য-প্রেম, মনোভাব প্রকাশের উপায়, ভজনা- 
সাধনের আবশ্তকতা, প্রতুর শিক্ষার বিশেষত্ব, কষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ । 


২৩৭--২৫৪ পৃষ্ঠ! 
পঞ্চদশ অধ্যায়। 
প্রভুর অপ্রকট, প্রতুর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, প্রভূ শ্রীজগন্নাথে লীন 
হইলেন। ২৫৪-_-২৫৯ পৃষ্ঠা! । 
ষোড়শ অধ্যায় । 


ব্রাহ্মপ্য-ধর্মের প্রাহুর্ভাব, শ্রীভগবানের নবধ্ধীপে উদয়, শাক্ত ও বৈষ্ণব, 
রামচন্্র কবিরাজের গ্লোক, শীাক্ত-বৈষবে বিবাদ, শাক্ত পরাস্ত, 


শাঁক্তদিগের রসের ভজন । ২৫৯--২৭৩ পৃষ্ঠা । 
সপ্তদশ অধ্যায়। 
অবতার-তত্ব, কোন্‌ ধর্ধের কি ভিত্বিভূমি, ভগবান বড় ন! কশ্ম বড়? 
২৭৪--২৭৮ পৃষ্টা । 
অষ্টাদশ অধ্যায়। 


নদীন্বা-পথিকের রোদন । ২৭৯-_-২৮২ পৃষ্ঠা । 


আমাদের নিবেদন 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের যঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। শৈশবাবধি 
ধাহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, ধাহার সামান্ত দেবা করিতে 
পারিয়া কতার্থ হইয়াছি, আজ যদি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশিরবাবু এই 
মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাহার শ্রীকরে তাহার এই শেষ 
গ্রন্থথানি দিয়া, তাহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতা । 
কিন্তু আমাদের ছুরদৃষ্টক্রমে তাহা হইল না_বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার 
অপরাহ্ ১টা ৩৫ মিনিটের সম্ম তিনি তাঁহার কার্ধ্য শেষ করিষ! নিত্যধামে 
চলিয়! গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে। 

যে দিন তিনি আমাদের ছাড়িয়া গোলোকে গমন করেন, সেই 
দিন যথাসময়ে ক্সানাহারের পর এই গ্রন্থের শেষ-ফর্মার প্রফটি লইয়া 
ভ্রম সংশোধন করিলেন, এবং শেষে আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, 
“আজ আমার কাধ্য শেষ হইল।” তৎপরে ঘরের কোণে তাকিয়া 
ঠেস্‌ দিয় বশিয়া একটু নিত্র গেলেন । ছুই ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করিয়! 
যখন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তখন তাহার বদন প্রফুক্স 
হইল, এবং উপবেশন অবস্থাতেই, একবার “নিতাই-গৌর* বলিয়া তঞ্জনী 
অন্গুলী উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাহার কণিষ্ঠ! কন্যা নিকটে ছিলেন। 
তিনি পিতার এপ ভাব দেখিয়৷ কিছু ভীত হইয়৷ সকলকে ডাকিলেন। 
আমরা. যাইয়া দেখিলাম তিনি নয়ন মুদিয়া বালিস ঠেস দিয়া 'যেন 
ঘুমাইতেছেন। তখনও আমর! বুঝিতে পারি নাই যে,তিনি তখনই 
আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাহার 
প্রাণবাস্ু বহির্গত হইয়া গেল । | 

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেখিয়। সকলেই বিস্মিত 
হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই, 
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তাহার একখানি ফটো গ্রাফ লওয়! হইয়াছিল। তখনও কে বলিবে ঘে 
এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে 
ঘুমাইতেছেন। ধিনি ফটো লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “স্বতদেহের 
অনেক ফটো! আমি তুলিয়াছি, কিন্তু গ্রাণত্যাগের পর মুখের এরূপ হাঃ 
ভাব আর কখনও দেখি নাই।" ৰ 

এই খণ্ডের উপক্রযণিকায় তিনি যে লিখিয়াছেন যে, "পাচ দি 
শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য অনেকে 
আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রীঅিয়নিমাই-চরিত লিখিবার পূর্বে 
কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দ্বারা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে 
কষাধাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর 
এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়! শেষ করিয়াছি ।* 

এই যে “এক নিশ্বাসে* লিখিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা! 
অতুক্তি নহে । ধাহারা তাহার নিজজন, সর্বদা তাহার নিকট থাকিতেন, 
তাহারা জানেন তিনি কিরূপে,--কেবল শ্রীঅমিয়নিমাই-চবিতের পাঁচ 
খণ্ড নহে, তাহার ধর্মগ্রন্থগুলি সমস্তই,"এক নিশ্বাসে* লিখিয়াছেন। 
তিনি অতি প্রত্যুষে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ হইলে সেই আবেশ 
অবস্থায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাহার কোন ন্জিজন 
তাহা লিপিবছ্ধ করিয়া! লইতেন। 

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইবার পর, 
ধষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য মহাপ্রভুর কোন অন্ুজ্ঞা অনুভব করেন নাই 
বলিয়া, তিনি এ খণ্ড লেখেন নাই । কিন্তু শেষে বোধ হয় এই অনুজ্ঞা তিনি 
অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ গত বৎসর একদিন তিনি আমার্দিগক্ষে 
বলিবেন,--“ঘষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।* 
' খন তাহার দেহের অবস্থা অত্যস্ত খারাপ ছিল। ঙাহার প্রধান 
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'ক্লেশ অনি্রা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ক্রমে কিয়া আসিয়াছিল, ফাঁজেই 
তাহার দেহ কঙ্কালশার হইয়া পড়িয়াছিল। এই রুশ-দেহে ও ব্যাধির 
তাড়নার মধ্যে, এক পদ ইহজগতে এবং অপর পদ পরজগতে রাখিয়া 
তিনি যঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় গ্রস্থের কতকাংশ 
'লেখা হইলে, তাহার দেহের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। তখন 
প্রতিদিন রাত্রে, শয়ন করিবার সময়, ষষ্ঠ খণ্ডের পাওুলিপিগুলি 
আমাদের হস্তে দিয়া বলিতেন, “এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অগ্যকার 
রাত্রি কাটাইয়া উঠিতে পারি, তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।” রাজে 
নিদ্রা নাই, ক্লেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু রাত্রি-শেষে উঠিয়া শ্রস্থ 
'লিখিতেছেন! এইব্প প্রায় প্রত্যহই করিয়াছেন। 

নানা কারণে গ্রন্থখানি ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি 
বিশেষ ব্যস্ত হইয়া প্রায় আমাদিগকে বলিতেন, পগ্রন্থধানি ছাপিতে 
বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, যাহাতে ইহা সত্বর শেষ হয় 
তাহা করিবে।” কিন্তু গ্রন্থথানি লইয়া তিনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাকে লইয়া আমরাও সেইরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলাম। কাজেই গ্রন্থ 
ছাপান সন্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল । 

এখন গ্রস্থখানি সম্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিব। এ পর্যন্ত প্রভুর 
লীলা-গ্রন্থ বাহার! লিখিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে ফেহই তাহার গন্তীরা- 
লীলা বিশদকূপে বর্ণন করেন নাই। প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যে লীলা 
করেন, ইহা এত নিগৃঢ় যে, মাক কয়েকজন “মহাপাত্র” এই লীলারস 
তাহার ষহিত আন্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গল্ভীরা- 
জীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-রহস্থের বিচার শিশিরবাবু এই খণ্ডে 
করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 
“জগতে যে ছুইটি সর্কপ্রধান সমন্তা, অগ্তাপি তাহার মীমাংলা হয় নহি। 
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সেই ছইটি এই--( ১) শ্রীভগবান যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? 
এবং (২) যদি তিনি থাকেন, ভবে তিনি কিরূপ বন্ত? এই দুইটা 
সমস্তার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার তাহা আমি হস্তে লইলাম।”, 

এই যে এত বড় একটা কথা তিনি বলিলেন, ইহা কি দত করি 
নিজের মর্ধ্যাদ! বাড়াইবার জন্য ? কিন্তু যিনি শ্রীভগবৎ প্রেমে তনয় 
ইইয়া জীবের যমঙ্গল-সাধনার্থ চিরজীবন কাটাইয়াছেন, যিনি ্ীঅমিয়- 
নিমাই-চরিত ও শ্রীকালা্টাদ-গীত। গ্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রভগবানের 
সহিত জীবের সম্বন্ধ যে কতদূর মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
পরকাল সম্বন্ধে ধাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস,-তিনি ৭ বৎসর বয়সে, জরাজীর্ণ, 
দেহ লইয়া, মহাগ্রস্থানের পথে দাড়াইয়। দত্ত করিয়া যে কিছু বলিবেন 
ইহা! কি সম্ভব? 

ভিনি যে ছুইটি বিষম-সমন্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার ঠিক 
বীমাংস! হইয়াছে কি না, পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন। 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, সাধারণ মনুষ্য 
অপেক্ষা তাহার স্থান অনেক উচ্চে। আর তিনি একজন বিশেষ 
শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান 
তাহার নিজ-কাধ্য সাধনের জন্ম শিশিরবাবুকে এই মরজগতে পাঠাইয়া- 
ছিলেন, সেই কার্য সম্মাধ! হইবামাত্র আবার তাহাকে আপনার কাছে 
লইযঘা গেলেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশিরবাবুর এই হষ্ঠ বা! 
শেষ খও জগতের এক অমূল্য রতধু। 


৯৩১৮ বাধ | ভ্রীতপালকাস্তি ঘোষ : 


উৎসর্গ-পত্র 


ন্‌ পরস্কা্তি 

এই গ্রন্থের ধঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম । আমার বয়ঃক্রম 
সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের 
পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে । আমি তোমার বিরহ যে সহা করিতে পারিব ইহা 
স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্ত তবু সহ করিতেছি। ইহা কিক্পপে করিলাম ? 

তুমি আযার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা 
ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ 
করিতে। তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচাধ্য ছিলে, ভোমার কণ্ঠে মধু-বর্ষণ 
হইত। তুমি আমাদের কীর্তন, কি শ্রতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে 
তখন পণ পক্ষী পর্ধ্যস্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে 
অঙ্ুক্ষণ ভগবৎ-গুণনুধা পিয়াইতে | সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া 
গেলে, তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল । 
আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় 
ত্যাগ করিয়। গেলে, তখন আমি শ্রভগবান্কে মনের সহিত ধন্ঠবাদ 
দিয়াছি। যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান্‌) 
জানেন ইহা! সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পন প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল- 
লয়ে অহিতীয়। তাহা লোপ হইয়! বাইতেছিল। যাহ! কিছু এখন 
আছে, তাহ! রক্নপুরের জ্রীমান্‌ রাষপাল মৈত্রের কঠে। তৃমি তাহার 
নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্বদা 
বলিতে, “কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, রা 
পদ শিথিব।* . এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে। 

তুমি প্র পায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন যহাননে জীবনের 
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ভজন করিতেছ, স্থতরাং তোমার অভাবের নিমিত আমি স্বার্থপর হইয়া 
কেন দুঃখ করিব? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোনি জানান 
তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে । 

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তোমার একখানি ছবি শাদা 
আনিবার ইচ্ছা! হুইয়াছিল। মাঞ্চিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম! 
আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রথানি ২০ মিনিটে দিবাঁভাগে 
লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমতকার যে এ 
জড়জগতে বোধ হয় এইরূপ হুম্ম কারিকরি হইতে পারে না, অন্ততঃ 
কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আকিতে পারেন না।। 
এই ছবিখানি সর্বদা আমার সম্মুখে থাকে । 

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের 
জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। 
আমাদের কথা তাহার মনে থাকে । কারণ তিনি ভালবাসার আকর, 
তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু-অস্ভে 
আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়! যান। 

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা! 
আমাদের গ্রীতির বস্ত লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা৷ মনে উদয় 
হয়, তখন সেই যে ভগবান্‌ আমাদের জীবনের জীবন, তাহাকে প্রাণের 
সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথ কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। 
তুমি সুম্বরে গীত গাহিয়া তাহাকে অর্চনা কর, আর আমার যাহাতে 
শীন্র মোচন হয়, সে নিমিত্ত তাহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও । 


বাগবাজার 
র ২৫1২৫ পৌধ শ্বীশিশিরকুমার ঘোঁষ। 


ভূমিকা 

পাঁঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে এক্সপ অনেক লীলাকথা লেখা 
আছে যাহা পূর্বে একবার বলা হইয়াছে । ইহাতে তাহারা কৃপা করিয়া 
আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিস্কল লীলা একটিও নাই, 
সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্ধ্য আছে। তাহা বুঝিতে অনেক পরিশ্রম, 
সাধনা, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন । কেবল পড়িয়া! গেলে, সকল 
লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্বে আমি প্রসুর লীলা বর্ণনা 
করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রধান লীলার তাত্পর্ধ্য বিচার 
করিব ইচ্ছা করিতেছি । স্থতরাং পুর্বে ষে উদ্দেশ্যে লীল! লেখা হইয়াছে, 
এবার অগ্য উদ্দেশ্তে লিখিতেছি। কোন একটি লীলার উদ্দেশ্য বর্ণন! 
করিতে হইলে বলিতে হয় অমুক খণ্ডে ষে লীলার কথা ল্লেখা হইয়াছে, 
পাঠক আমি এখন তাহার তাৎপর্য বিচার করিতেছি । ইহাতে পাঠকের 
কথায় কথায় মেই সমুদয় লীলা তল্লাস করিতে অন্তান্থ খণ্ড খুলিতে 
হইবে। আমি তাহা না করিয়া পাঠকের সুবিধার নিমিত ইহাই 
করিয়াছি যে, যে লীলাটার তাৎপধ্য বিচার করিতে আব্স্ত করিয়াছি, 
তাহ। সংক্ষেপে বর্ণন। করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্ট তাহাই বলিয়াছি। 
কোন কোন লীল! ছুইবার বর্ণনা করিবার ইহাই কারণ। 
:. "অপর, আমি যে বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা! মনে করিলে 
ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বছ সহশ্র কি লক্ষ বৎসর টি 
হইয়াছে । এখানে কত জাতির উৎপত্তি ও কত জাতির লোপ হইয়াছে, 
কত বড় বড় সাধু আবির্ভৃত হইয়াছেন ও তাহার অন্তর্ধান করিয়াছেন, 
কিন্তু ছুই একটি তন্বের বিষয় এ পর্যন্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পায়েন 
মাই। নে তত্বগুলি অতি প্রধান, অতি প্রয়োজনীয় । ইহার মধ্যে 
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একটী তত্ব এই ধে--্রীভগবান যে আছেন ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন, 
কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? 

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র গ্রমাণ নাই । অনেকে বিশ্বাস, 
করেন যে, তিনি আছেন এইমাত্র; কিন্ত কেন বিশ্বাস করেন, এবং ' 
তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না তাহ! কেহ বলিতে পারিবেন না। 
কেহ কেহ নাঁকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ 
বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে 
পারে, কিন্তু অন্তের নিকট নহে। অতএব ইহা! নিশ্চিত-্রীভগবান্‌ যে 
আছেন, ভাহার প্ররুত প্রমাণ নাই। 

দ্বিতীয় বিচারের তত্ব এই যে, দি শ্রীভগবান্‌ থাকেন, তবে তিনি 
কিন্বপ বন্ত ? শ্রীভগবান্‌ ঘে আছেন, তাহার কোন প্রমাণ যখন নাই, 
তখন ছ্বিতীয় ততটা জানিবারও কোন স্থযোগ নাই। অতএব জগতের 
ঘে দুইটা সর্ধপ্রধান সমস্া, অন্ভাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে 
দুটা এই-_ 

(১) শ্রীন্তগবান্‌ যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? 

(২) যদ্দি তিনি থাকেন, ভবে ভিনি কিরূপ ? 


এই ছুইটী সমন্তার মীমাংসা! করিবার ষে বিষম ভার, তাহ! আমি 
গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ, আমাকে দাস্তিক ভাবিবেন না। পড়িলে 
বুরিবেন ষে আমার দত্ত করিবার কিছু নাই। শ্রীগোরাহপ্রতৃর রুপার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র 
কৃতকাধ্য হইতে পারি তবে জগতের ম্জল হইবে। লা পারি আমার 
জঙ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকিবে না। কারণ যাহা! কেহ পারেন 
নাই, আমিও ঈ্ী্ঘাই পারিলাম না, এই মান্। 


উপক্রমণিকা 
যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল, তখন ভাবিলাম যে, আর 


গিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। তখন আপনার অবস্থা ভাবিয়া 
এই প্ঘটি রচনা করিয়াছিলাম । যথা. 


গোরা জান! নাহি ছিল, তখন আছি ভাল, 
কাল কাটাতাম আমি স্থখে। 

গৌরনাম কানে গেল, কেবা সেই যন্ত্র দিল, 
হুতানসে পিয়াসে মরি দুঃখে ॥ 

যার! গুণের সঙ্গী ছিল, তার! ফেলে পলাইল, 
কাহাকে কহিব মনো-ব্যথা । 

কেব! ছুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে, 
কে শুনাবে মনোমত কথা ॥ 

হৃদয়ে গৌরাঙগ,ছিল, এবে কোথা পলাইল, 
আগে মোর চিত্ত করি চুরি। 

আপনি মোরে ডাকিল, মন মোর ভুলি গেল, 
এবে করে মো সনে চাতুরী ॥ 

আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়। পলায়, 
এবে মোর শক্তি নাই অঙ্গে । 

রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্বত, 
ক্লাত্ত-চিত বিশ্রাম সে মাগে ॥ 

আর তো চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি, 
যদি কেহ থাক নিজ জন । 

এই ছিল মোর ভাগে, ধরণী বিদায় মাগে, 


বলকাম দাগ আকিঞ্চন ॥ 


তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকে কৃপা! করিয়া আমাকে 
প্রস্থুর শেষ-লীল! লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। লে এত জন যে, 
আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে বলেন যো, 
তাহারা এই পাচ খণ্ড আমূল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাহাদের কষা 
নিবৃত্তি হয় নাই ! | 


আমি তাহাদের সকলকে এককপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে 
বলিগ্নাছি যে, আমি বুদ্ধ রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, এ কার্য 
আমার দ্বার। হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে, প্রভুর লীলা-লেখক 
মহাজনগণ--ধাহাদের উচ্ছিষ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি,_তীহার! 
প্রভুর শেষ-নীল! লিখেন নাই, সততরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে 
কেন? মহাজীনের। বলিয়া গিয়াছেন,_-“অগ্তাপি সেই লীলা করে 
গৌরকায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় 1" অর্থাৎ প্রভুর 
লীলার আবার শেষ কি? উহার শেষ নাই। যাহারা বড় নিজ জন, 
তাহাদের নিকট আর এক কথা বলিয়া অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর 
লীলা ইচ্ছা! করিলেই লেখা যায় না তাহার নিমিত্ত শক্তি চাই। সে 
শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহ! লিখিয়াছি তাহা 
কেবল বাধ্য হইয়।। আমি কখন বাঙ্গলা লিখিতে অভ্যাস করি নাই। 
আমার এই সমস্ত অত্যন্ ব্ষিয় লিখিতে কখনও লাহসও হইত নাঁ। হখন 
প্রভুর লীনা -পিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাঙ হইয়াছিলাম, তখন 
আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাহার! খুব ভাল বাঙ্গল। লিখেন বলিয়া 
.. বিখ্যাত, তীহা্িগকে লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্ত 
_ স্তীহারা কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না; অথচ নীদা না. লিখিলেও 
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আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন । কাজেই আমার লিখিতে 
হইয়াছিল। তাই লিখিয়াছিলাম এবং এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম 
খণ্ড পধ্যস্ত লিখিয়! শেষ করিয়াছি । আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, 
আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অন্ুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না। 

ইহা ছাড়! আরও একটা কারণ ছিল; এবং কেন প্রভুর শেষ-লীলা 
লিখিতে সাহস হইল না, বলিতে গেলে সেইটাই প্রকৃত কারণ । কিন্ত 
এ কথ! সকলকে বলিতে আমি সাহস পাই নাই। তবে তাহাকেই 
বলিয়াছি ধিনি, আমি জান্তাম, আমার সহিত সহাহ্ভূতি করিবেন । 
সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার একবার দেখা হয়, তিনিও যষঠ খণ্ড 
লিখিতে আমাকে অনগরোধ করেন। তাহাকে আমি তখন যে উত্তর 
দিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা কপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান 
প্রধান লীলাগুলি যতদূর জানিয়াছি তাহা লিখিয়াছি, তবে একটী বাকি 
আছে,স-সেটা গমীরা-লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীল। 
করেন। এই লীলা এত নিগুঢ় যে বাহিরের লোকে কেহ উহা! জানিতে 
পারে নাই । কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়তা 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, 
আর (অর্জন) মাধবী দাসী । মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী । 
ইহারা সাড়ে তিনজন মহাপাত্র বলিয়। বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন, কেন 
না, মাধবী দাসী জ্ত্রীলোক বলিয়া! অর্থজন । 

অধিকার সফলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরপ প্রশস্ত 
নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক 
এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলোকের নথ! 
কাহারও হৃদয়ে অল্প আবার কাহারও হাদয়ে অধিক পরিমাণে ধরে । 

গম্ভীরা-লীলা ছারা প্রতু ষে নিগৃঢ়-রস জীবের আয়স্বাধীন করিয়া ছিক্েন, 


খু 
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তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগুঢ়-রস 
বিস্তার করিতে গ্রতৃর দ্বাদশ বংসর লাগে । এই যে মহাধিকারী কয়জন 
পাত্র, ইহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কষ্ট করিতে 
হইয়াছিল প্রত এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন ।. 
এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মুচ্ছা যাইয়া, ধৃলায় 
গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগৃঢ় রস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। শুধু 
উপদেশ দিয়! সম্যক্রূপে উহা! বুঝাইতে পারিতেন না। কেন পারিতেন 
না, তাহা বলিতেছি। মনে ভাবুন, ছুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আস্বাদন 
করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, 
বাছিয়া বাছিয়া ছন্দ ও উপমা প্রয়োগ ক।রয়া, অসীম ক্ষমতা! দেখাইলেন। 
'মার একজন সামান্ত কথায় বর্ণনা! করিলেন, কি করিতে গেলেন, কিন্তু 
পারিলেন না, কথ! জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন না, কি “কথা কহিতে 
কহিতে মূরছিল,* তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক 
হাদয়গ্রাহী হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের । 

এই গল্ভীরা-লীলা! শ্রীরাধ! ও শ্রীরুষ্ণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা লইয়!। 
এই লীলাদ্বার! প্রভূ সেই সঙ্বন্ধ পরিস্ফুটিত করেন। শ্ররীফতী রাধা কে? 
না_যিনি এশ্বধ্যবিবজ্জিত মাধুধ্যময় ভগবান যে শ্রীকষ্চ, তাহার প্রধানা 
প্রেয়পী। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাখার ন্যায় শ্রীকষ্কের অনুগত আর 
কেহ নাই। শ্রীরুষেরর প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভূ গম্ভীরা-লীলায় 
তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি, তাহ! জীবে 
অতি অল্প জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয্পী কি 
'ভগবান্‌ ধাহার প্রাণ, তীহার মনের ভাব, জীব লাধন করিলে, অনেকটা 
কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গভীরা-লীলায় শ্রীগ্রভূ, সেই রাখার 
শ্রীরফের :প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন ।--কেন না, 
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জীবকে শিখাইবার নিষিত্ব, এবং জীব উহা হদয়স্থ করিয়। শ্রীভগবানের 
সর্ব্বোচ্চ ভজন শিখিবে বলিয়া । যেহেতু রাধার ভজন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, 
স্থৃতরাং ধাহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাহার গোপীর অন্গত, 
কি গোপীর প্রধান! যে রাধা তাহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, 
ভজন করিতে হয়। 

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য 
উহা! প্রকাশ বা আস্বাদন করে। তাহাই প্রতু বাছিয়৷ বাছিয়৷ এইক্প 
কয়েক জন পাত্র লইলেন, ধাহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে 
পারিবেন । ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রতু কি প্রস্তাব লিখিয়া 
ও পরে উহা! পাঠ করিয়া, কি বন্তৃত। করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া--ইহা 
শিখাইলেন ? তিনি ইহার কিছুই করিলেন না। তবে তিনি কিরূপে 
এই সমুদয় অতি-নিগৃঢ়, অতি-গুহ্, অতি-পবিভ্র, অতি-ছূর্কবোধ্য ( অনপিত) 
ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি। 

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধা হইলেন। সে কিরূপে, তাহা পরে বিবরিয়! 
বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীুষ্ণ ব৷ শ্রীপ্রভূ থাকিলেন ন 
কি অতি গুধভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে 
শ্রীমতী রাধার হইল ।* অর্থাৎ শ্রীকুষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরূপ ভাব, 
উহা! উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগৎকে বুঝাইবার নিমিত্ত, হয়ং শ্রীমতী 
আসিলেন, আসিয়। বুঝাইতে লাগিলেন। প্রভু এই রাধাভাবে এক-একটি 
হনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা, শ্রীমতী রাধা 
বলিতেছেন, “আমার প্রাণের প্রাণ যে কষ্ণ*-__ইহা৷ বলিতেই, অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ের নাম উচ্চারণ করিতেই, তাহার সর্বাঙ্গ পুলকাবৃত হইল। তুমি 
আমি হইলে, শুধু কথাছ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। 


ক এই “আবেশ তন্ব” পরে বিবরিয়। লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন। 


১%/০ উপক্রমণিক! 


কিন্তু প্রভূ রাধা হইয়া কথা হার! বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের 
দ্বারা বুবাইলেন। যেমন শ্রীরুষেরর প্রতি তাহার কিরূপ ভাব তাহা_“আমি 
তাহাকে বড় ভালবাসি'-_ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন : যে, 
সেই শ্রীরুষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষকথা 
বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, রাধা শ্বয়ং আসিয়া! এই গস্ভীরা-লীলায় 
দর্শককে তাহা! দেখাইতেছেন। কাজেই যাহারা দর্শক কি শ্রোতা, 
তাহাদের হৃদয়ে সে ভাবটা একেবারে বিধিয়া যাইতেছে । কথায় বলিলে 
এরূপ হইত ন1!। 

কথায় বলিতেছেন, “সখি, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।”* বলিতে বলিতে 
আর বলিভে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে 
গলিয়া পড়িতে লাগিলেন । যখন এইরূপে কোন স্থখের কথা বলিতেছেন, 
'তখন নানা প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন 
কষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানাপ্রকারে 
ছুঃথ প্রকাশ করিতেছেন,_অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধুলায় গড়াগড়ি 
দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন-ঘন মৃচ্ছা যাইতেছেন। 
কেহ "শ্রীমতী রাধা সাজিয়। অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা 
আসিয়া দেখাইলে, উহ যেরূপ স্বাভাবিক হয়, অভিনয় দ্বার ভাহা হয় না। 

ইহাকে গম্ভীরা-লীলা বলে। এই গমভীরা-লীলা যাহা বুঝাইতে প্রতুর 
স্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত-শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, 
ষৃলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মুহূমুন্ মুঙ্ছা৷ যাইতে হইয়াছিল, যাহা! জীবকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র,-তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে" 
'ঘোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ ষে নিগৃঢ় লীলা, তাহা আমার 
স্তায় কোন ক্ষুদ্র-জীব, শুধু বাক্যের দ্বারা কি বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ 
পারেন, তবে স্বয়ং শ্রী্তী রাধা । অতএব এ লীল! প্রকাশ করা! আমার 
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সাধ্যাতীত । সেই লীল! আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কেন 
হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি, প্রত রুপা 
করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা! করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন তবেই পারিব, 
নতুবা নয়। 

গভীরা-লীল। লিখিতে হইবে মনে করিয়! যেরূপ ভয় হইত, আবার 
আরও কয়েকটী বিষয় লিখিবার নিমিত আমার ইচ্ছ! সেইরূপ বঙ্গবতী 
হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্বের লিখিতে পারি নাই। পূর্বের কেবল 
লীল৷ লিখিয়াছি মাত্র, কিন্ত কোন্‌ লীলার কি উদ্দেশ্ট তাহ। পরিফার 
করিয়া লিখিবার অবকাশ পাই নাই । এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায়, অর্থাৎ 
তাহার কার্যে ও বাক্যে, এত নিগুঢ ও গুরুতর তত্ব সকল নিহিত আছে, 
যাহা পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই, আর উহা! জানিলে জীবের 
মহৎ উপকার সম্ভাবনা । শুধু লীলা! পড়িয়! গেলে অনেকের মনে নিগৃড় 
তত্ব উদয় হয় না । লীলা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে 
করিতে মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্যার মীমাংসা! আইসে। 

বিবেচন। করুন প্রভুর সচরাচর ছুই ভাব ছিল,--এক সহজ ভাব, আর 
এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত 
ভাবে অন্ত প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ 
সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ঠিক বিপরীত । বৃন্দাবন দাস এক স্থানে 
বলিতেছেন যে, প্রভু এই এক জনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্কি 
প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু-পরেই তাহার মস্তকে শ্রাপাদ দিতেছেন। 
ইহার অর্থকি? প্রভূ কৃষ্ণপ্রেমে জর্জরীভূত, মুুমুু প্রলাপ করিতেছেন । 
তিনি কি বিচার করিয়া সমুদয় কাধ্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে 
ষেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা! মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন? 

একদিন প্র শ্রীবানকে বলিতেছেন যে, “আমি কিরুপে শরীফের রূপ 
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ঘেখাইব ? ইহা! কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?* শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভূ, 
ও কথ! আমরা শুনিব না । আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভূর নিকট স্বীকার করেন 
যে, তাহাকে শ্যামহুন্বর-রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন 
কেন?” প্রভূ উত্তরে বলিলেন, “আমি কি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীরুম্ণের 
কূপ দেখাইব? যদি বলিয়! থাকি, সে হয়ত উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, 
তৃষি ত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি 
গুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিম থাকি, এমন কি 
অনেক অসম্ভব কথাঁও বলি। কিন্তু আপনার। আমার বন্ধু, আপনাদের 
কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহার নিমিত্ত 
সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা ?” 

শ্রীবাস বলিলেন, “প্রভূ, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই 
অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা» আর সহজ অবস্থায় 
যাহা বল, সে সমুদয় তোমার বাহা।” এতএব প্রতুর এই দুইটা অবস্থা-- 
আবেশিত ও সহজ,--সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই 
আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি? আর, ইহার 
কোন-অবস্থার কথা কি কার্য আমাদের কতদূর মান্ট করিতে হইবে ? 
আমার! প্রভুর লীলাম়্ দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে এরূপ লেখ। আছে, 
যথা-_প্রভূর তখন আবেশিত চিত্ত”) কি প্রতু “ক্ষণে বাহ পাইয়া ঃ 
কি প্রভু বলিতেছেন, “বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম ?” আবার 
প্রভুর কাণ্ড দেখুন । প্রভূ করিতেছেন কিঃ না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক 
ঈর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেনঃ আবার কখন বা». 
আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন । প্রস্ু কিছুকাল 
এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে, তাহাকে পাগল ভাবিয়া তাহার নিজজন 
ভাহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা! ? আব 
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“প্রভুর রাধাভাবে গড়া তনু" এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ 
কি? প্রভুর “প্রকাশ,” ব! প্রতুর “মহাপ্রকাশ*-ইহার অর্থ কি? আর 
প্রভুর সেই সময় বালকের হ্যায় ব্যবহার করার অর্থই বাকি? 
আবার দেখিতেছি, প্রভূর দেহে নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইত । কখন 

তিনি আপন দেহদ্বারা চক্র হইয়া! আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, আবার কখন আতর, 
দেহ, কখন শুফ দেহ হইত, ইত্যাদি । এ সকল বিষয়ের তাঁৎপধ্য কি ? 
আবার কখনও প্রভু কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মাঞ্জনার নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিতেছেন । ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তের! ইহা করিয়া থাকেন, ও 
প্রত অনেক সময় ভক্ত-ভাবে থাকিতেন। কিন্ত একটু পরে প্রভু আবার 
তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্তের পাপ মার্জনা! করিতেছেন। অতএব 
তিনি ভক্ত, না কষ? প্রভূ রাধাভাবে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন 
করিতেছেন । বলিতেছেন, “আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুজা! ভূলাইয়া 
রাখিয়াছে,*» কি “তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর ত আইলেন 
না।”* তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা । আবার একটু পরে "রাধা 
রাধা” বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, “কোথা আমার 
প্রাণপ্রেয়সী রাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে 
না।” তখন বোধ হইল তিনি রুষ্জ। অতএব তিনি ভক্ত, না রাধা, না 
কষ্ণ। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্ধায় পড়েন । প্রভূ 
এরূপ করেন কেন? পরিশেষে শ্বরূপ গৌসাই ইহার একটি সিদ্ধাস্ 
করেন, তাহা এই ঙ্লোকে ব্যক্ত, ঘথা-শ্রীন্বরূপ গোস্বামী কড়চায়াম্‌- 

রাধাকৃষ প্রণয়বিকুতিহল দিনীশক্তিরপ্মা- 

দেকাত্মানাবপি তুবি পুরা দেহভদং গতৌ তৌ 

চৈততন্তাখ্যং প্রকটমধুন! তন ঞক্যমাপ্তং 

রাধাভাবছ্যুতিন্থবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ॥ ৫ ॥ 
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শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীদৃশো বানয়ৈবা-_ 
স্বাছ্ো যেনাডভূতমধুরিমা কীদৃশে বা মদীয়ঃ | 
সৌধ্যং চাস্বা মদন্ুভবতঃ কীৃশং বেতি লোভা- 
ভন্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হ্রীন্দুঃ ॥ ৬। 


প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রাধাকষ্। পূর্বে পৃথক ভাবে বিরাজ 
করিতেন, এখন তাহারা এক দেহ লইয়াছেন। ' অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুতঃ 
রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত 
রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়! রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। 
এই মীমাংসায় একটি অভাব রহিল । যাঁদ গৌরাঙ্গ রাধা-কৃষ্ণ হইলেন, 
তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, ধিনি পাপ মাজ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কে? 
দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, 
তিনি রাধাপ্রেম আম্বাদন করিয়া যত আনন্দলাভ করেন, শ্রীমতী রাধা 
তাহার কষ্ণ-প্রেমাম্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অঙ্গভব 
করেন । ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ, ইহ! শ্রকষ্চের আন্বাদন 
করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেইজন্য দুইজনে মিলিলেন | ইহাতে, রাধার 
ঘষে আনন, শ্রীকষঃ তাহার অংশীদার হইলেন। এক্ধপ মীমাংসা ভক্তগণের 
নিকট বড় মধুর । কিন্তু আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা 
একেবারে নাস্তিক । প্রধানত: তাহাদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত 
হইতেছে । আমি এই তত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্ববাদিসম্মত 
কোন মীমাংসা আছে কিনা, দেখিব। প্রভুর লীলার মধ্যে এইরূপ 
নানাবিধ সমস্তা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্কক, আর আমি 
তাহাই করিব। এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া 
আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম। 


উপক্রমণিকা | ১1০/৯ 


ঘেমন গভীরা লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহশ্য বিচার করিতে 
বড় ইচ্ছ! হইত । কিন্তু এ লীলা'বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কাধ্য 
হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছ। ছিল, এই সুযোগে তাহাই 
করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান ছুটী পৃথক বস্ত। শ্রীভগবান্‌ বলিয়া ষে এক 
বন্ধ আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্ত, জ্ঞানের বস্ত্র নেন ; অর্থাৎ ভগবান্‌ যে 
আছেন এ পর্্যস্ত ইহ! কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে 
ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তিনি কিরূপ বস্ত, ভাল কি 
মন্দ, তাহার প্ররুত মীমাংসা এ পর্য্যস্ত হয় নাই । আমাদের হৃদয় বলে 
যে, তিনি ভাল,--এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে,---তিনি 
'ষে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার প্রমাণ দিতে পারিব না। 
শুনিতে পাই ভগবদ্র্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে 
প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে, শ্রীল নারদ শ্রীকুষ্ণের সহিত কথা 
কহিতেন। কিন্তু ষে অবিশ্বাসী, সে তাহ মানিবে কেন? নারদ বলিয়! 
যে কোন মুনি ছিলেন, তাহা সে শ্বীকারই করিবে না। শ্রীভগবান্‌ 
আছেন, ইহা যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত 
হয় যে, তিনি মন্তু্কে সন্তানের ভ্ায় স্নেহ করেন, এবং মরণের পৰে 
মনুষ্যকে চিরজীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা 
থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুঃখ, তাহার প্রধান কারণ, মধুময় 
ভগবানে ও পরকালে তাহাদের বিশ্বাস নাই। যদ্দি প্রমাণ হয়-- 
শ্রীভগবান আছেন, তিনি অনস্ত-গুণময় বন্ত, মন্ুস্যকে পুত্রের ন্যায় জ্েহ 
করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনস্তজগতে লইয়া পরম স্থুখে 
রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে? শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভক্তগণ দ্রিবানিশি ন্বৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাহাদের প্রধান ভজন 
হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাহার! জানিয়াছিলেন যে, অতি 
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নেহশ্গীল ভগবান আছেন ও পরকাল আছে, তাই তাহারা নৃত্য 
করিতেন ।% 

যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে, প্রেয়ময় 
ভগবান্‌ আছেন ও মহুত্তের অনস্ত-জীবন আছে, তবে জগতে দুঃখ প্রায় 
থাকিবে না। ইহা প্রসুর লীল! হবার! প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া! 
আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই জন্যই আমরা ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাষ 
না বলিয়! ব্যাকুল হইতাম | ভগবান্‌ যে অছেন, তাহার প্রত্যক্* প্রমাণ 
এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্ত আমার বিশ্বাস, এই প্রমাণ 
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, গ্রতৃর লীলায় 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে ঘে, শ্রীভগবান্‌ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত 
ইষ্টগোষ্টি করিয়াছেন,--আর তাহা ছুই চারি জনের সঙ্গে কিনা যূর্থ ও 


শট এপস ক 





* অনস্ত-জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন, মনুষ্য মরিয়। আবার এই জগতে আর 
একজন হইয়া আসিবে । ইহাকে অনন্ত-জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল সে 
ত আর জন্সিল না, জম্মিল আর একজন । প্লয়” কি “নির্ববাণ”,-_ইহাও অনন্ত-জীবন 
নয়। অনস্ত-জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্নিত আছে। আমাদের দেশে 
পুনজন্মের তত্ব প্রবেশ করিয়াছে । ইহা! যে কোথা হইতে আসিল, তাহ! নির্দেশ কর। 
দুর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধধন্দ হইতে আসিয়াছে; কারণ পুনর্জন্প তাহাদের ধর্মের 
জীবন । যাহারা হিন্দু, তাহারা পুনর্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্তে আছে যে, 
শ্রুতি, শ্থৃতি ও পুরাণে মতভেদ হইলে বেদই প্রমাণ । তাহা ধদি হইল, তবে বেদের 
প্রকাল-তব কি তাহ! শ্রবণ করুন। বেদের মতে মানুষ মরিলে ধেমন তেমনি থাকে, 
থাকিয়া! তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, এবং প্রি জন লইয়া চিরজীবন 
বাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ হুন্দর পরকালতন্ 
আর কোন দেশে কোন ধর্মে নাই; ইউরোপের অনেক মহাপগ্ত বেদের এই 
পরকালতন্ব দেখিয়৷ পুলকিত ও আশ্চর্ধযাশ্িত হইয়াছেন । 
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নির্বোধ লোকের সঙ্গে নয়--সমাজের ও দেশের শীর্বস্বানীয় সহজ্জ-সহল' 
লোকের সঙ্গে ৷ 

সথতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়,-তিনি 
স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়! গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর 
এক মুখ্য উদ্দেশ্তটা এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান্‌ আপনার' 
পরিচয় তাহার সন্তানগণকে দিয়া গিম্াছেন। কোন কোন পাঠক হয়ত 
ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদয় কথা অতিরপ্রিত। তাহাদের নিকট, 
আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, 
তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। ত্বাহারা আমার এই প্রমাণ' 
সমুদয় অতি নির্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন 
বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, আর সত্য কথা 
পেষণে বদ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন যেন তাহারা আমার' 
এই অকাট্য প্রমাণগুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। 
আর যে প্রমাণগুলি দূর্বল, তাহাও একেবারে উড়াইয়া না দেন। কারণ 
ুর্বল প্রমাণগুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেস্ত 
হয়। যখন আমার মনে একপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন 
যে, এই লীল! লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল।. 
এই সমস্ত কথা আমি পূর্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন 
লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বৃদ্ধ 
হইতে লাগিলাম, পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ 
গভীরা-লীল! লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত । 

পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুন যে, শ্রীগৌরাহ্-লীল! জীবের বহ্থযূল্য 
ধন কি না; আর, এ ধনের সহিত অন্ত কোন ধনের তুলনা হয় কি না। 
কারণ এই ধশ্বের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিতভূমি আছে, একূপ আর কোন ধণ্দের নাই । 
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প্রথম অধ্যায় 


আশীর্ব্বাদ 
শুদ্ধ বেলোয়ালী--চৌতাল। 


কোটী যুগ চিরজীবী রহো। আমার-_প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর, 
জগন্নাথ মৃত, গৌরাঙ্গ পতিতপাবন ॥ 

শচীর কুল-তারণ, বিুপ্রিয়া প্রাণধন, 
ছুঃথী জনে দয়া কর হে, তারণ শরণ । 

প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসালে, আপনি কান্দি কান্দাইলে, 

মধুর মধুর লীলা করিলে ; 

বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্বাদ, 

দাও দাও দাও দীনহীন জীবে অমুল্য চরণ ॥ 


শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ-লীলায় 
তাহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, যেমন 
নদীতে কোন ভানমান দ্রব্য জোয়ার-ভাটায় একবার এদিকে একবার 
ওদিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেছেন। তিনি কি 
সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? না, তাহা নয়। তাহার বিহযলক্কা 
বাহ। তাহার সমুদয় কাধ্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কিকি 
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করিবেন, তাহা তীহার জগতে উদয় হইবার পূর্বে স্থিরীরূত হইয়াছিল। 
কাহার দ্বার? না--এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বন্ধ দ্বার। এ খেল! 
তাহার জন্মিবার পূর্ের পত্তন হয়, আর ধিনি ইহা করিয়াছেন তীহাঙ্গ 


ভূত ভবিষ্কৎ সমুদয় গোচর ছিল। আবার তাহার এ শক্তিও ছিল ষে, 


'তিনি পূর্বে আপনার মনোমত খেল! পাতাইয়া কাধ্যে তাহা পরিণত 
করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই নিমিত্ত অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। 
সাহার এই পদ প্রাঞ্চিতে তাহার অমানুষিক অনীম শক্তির পরিচয় 
দিতেছে । এই “অবতার” তত্বটী ও এই কথাটার ইতিহাস বিচার 
করুন। যখন এই কথাটি স্ষ্ট হয়, সেই সঙ্গে তখন তাহার কার্ধ্যও স্থির 
করা হয়। কথা হয় যে, শ্রীভগবান্‌ মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, 
আর তখন তাহাকে অবতার বল! যায়। এ সঙ্গে আরও কথা হয় যে, 
এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আরও একটি হইবেন, তাহাকে 
বলে কক্ষি-অবতার ৷ সৃতরাং এই শব্দটা স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, উহার ষে কাধ্য 
তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। এই শব্দের ও তত্বের সহিত 
মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। 

কিন্ত নব্ধীপে এই কথা ও তত্ব আবার উখিত হইল। যখন নবদ্বীপের 
লোকের? দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী একটি কার্য করিতেছেন, যে কাধ্যের 
ভ্রমশুন্ত মানচিত্র পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাহারা আবার অবতার 
কথাটা উঠাইলেন। যখন তাহার দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটী 
বস্ত পূর্ব্বে একটা খেল! পাতাইয়া এবং পরে তাহা কাধ্যে পরিণত করিয়া 
তাহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাহারা বলিলেন ষে, এই 
বস্তটা আমাদের স্ভায় মহুত্ত নহেন ; ইহার যে শক্তি উহা! ভগবান্‌ ব্যতীত 
আর কাহান্ও সম্ভবে না। মিটার রদাগাসানিতার 
সজীব করিলেন? 
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মনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বন্ত সাব্যস্ত করিলেন ষে, 
শ্বীবকে অতি নিগৃঢ় প্রেমধন্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে 
হুইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটি অবতারের 
আবশ্ক, তাহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্মগ্রহণ করা উচিত, এবং 
'তহার পরে তীহার এই সমুদয় কার্য করিতে হইবে । নেই অসীম 
শক্তিসম্পন্ন বস্তু পূর্বে এই সমুদয় সাব্যস্ত করিলেন, পরে সেই সমুদয় 
প্রস্তাবিত ঘটনা কার্যে পরিণত হইল । 

উপরে যাহা! বলিলাম, প্রভুর লীলা! মনোষোগপুর্বক পাঠ করিলে 
ডাহাই বোধ হইবে । সে সময়ে শ্রীনবন্ধীপ বিদ্যা ও বুদ্ধি-চচ্চায় পৃথিবীর 
মধো সর্বপ্রধান স্থান ছিল। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত স্থির করিলেন 
ঘে, এই নবদ্বীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ 
অকুতোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই, যীশুর সঙ্ষিগণ 
ছিলেন জালিয়া প্রভৃতি নীচ লোক। এই জগতে সামান্ত যে যে অবতার 
অবতীর্ণ হুইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই সঙ্গী এরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক 
ছিলেন। কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না-_-পণ্তিত সমাজে, 
'ঘেখানে সে সময় অতিস্ন্বুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিরাজ 
করিতেছেন। তিনি জন্মিলেন কিরূপ সময়, না--ষখন সেই নবদ্বীপ 
উন্নতির শীর্যস্থান অধিকার করিয়াছে; অর্থাৎ খন মিথিলার গ্ায়শান্থা নিজ 
জন্মস্থানে ছুঃখ পাইয়া এই নবদীপনগরে আশ্রয় লইয়াছেন; যখন 
বান্থদেৰ সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি এ নগর অলঙ্কত করিতেছেন 7 
ঘখন ম্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন তাহার স্মৃতি, ও আগমবাগীশ তাহার তন্ত্রসার 
লিখিতেছেন॥ এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই 
অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত ভাবিলেন যে, সেই ভাবী অবতার জগতের প্রধান 
স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্সিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে,--আর 
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প্রকৃত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু বুঝিযাছিলেন যে, এরই ভাবী 
অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপন 
আপনি তাহার বশীভূত হইবে। 

আমাদের দেশে বংসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফান্ধন মান) 
অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন । আবার ফাল্ধন মাসের সর্বাপেক্ষা 
মনোহর সময় পৃণিমা-সন্ধ্যা; কাজেই যেমন ফাল্গনী-পুর্নিমার চন্দ্র উদয় 
হইলেন, অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও এই সময় 
অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত । 

প্রভূর লীলায় দেখিবেন যে, তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভালবাসিতেন । 
এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন, তখন তাহার চতুদ্দিকে 
হ্রিধ্বনি হইত। ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, 
বহিরঙ্গগণের নিমিত হরিনামই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সম 
জন্মগ্রহণ করিলেন, যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য এই যে--" 
প্রভুর মনের অভিপ্রায় তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, 
তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা! পুরাইলেন। 

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙগ-দেহ, ইহা সর্ববানহুন্দর 
করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভূ বার মাস উদরে রহিলেন।--কেন, 
তাহ! বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভূ আরও 
পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে 
এই ছুই মাস শচীর ভ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিস্ত তিনি গর্ভের 
বাহিরে আপিয়। দেহটা শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে 
খাকিলেন, সুতরাং 'শ্বভাব কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন । শচীর 
সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভূল হইবার সম্ভাবনা ছিল ও তাহাতে 
দেহটী আঘাত পাইতে পারিত;--কিন্ত স্বভাবের ভূল হয় না। কাজেই 
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পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভূ ভূমিষ্ঠ হইলেন । তখন সে দেহ দেখিয়া 
লোকে চমকিত হইল । তৃমিষ্ট হইলে তাঁহাকে ঘেন এক বৎসরের শিশু" 
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপুর্ব লগ্মে। 
এরূপ শুভলগ্পে কেবল শ্্ীকুষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরূপ 
সুসময়ে জন্মিতে দেখ। ধায় নাই | ইহাও যে ৫দব হইয়াছে, তাহা উপরের 
ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই 
সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন। 

খিশুব্লোা নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না । তীহ অপেক্ষা অনেক 
বড় মুল্বারি, বড জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় 
একটা ভগবান্‌ মাঁনিতেন না। এক দিবস তিনি বয়স্তদিগের সহিত 
যোৌগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন ; মনের ভাব 
বুঝাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতে- 
ছেন। পঞ্চম্বর্ষের নিমাই বয়স বালকদ্দিকের সঙ্গে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
তাহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি ইহা দেখিক্সা ক্রুদ্ধ 
হইয়া জগক্নাথের বেটাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । পরে যখন আহারে 
বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার থালে মৃত্তত্যাগ 
করিলেন, আর বলিলেন, “মুরারি, হাভ-নাড়! মুখ-নাড়া ছাড়, জান 
ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবানকে ভজনা কর । যে ব্যক্তি বলে যে 
সে নিজে ভগবান, তাহার থালে আমি প্রন্মাৰ করি ।” অবশ্য কাহারও, 
থালে প্রনাব করা অন্যায়, কিন্ত ভাবুন নিমাই ফি বলিয়া উহা! কারিয়া- 
ছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সেপুম্তকের মর্শ এই 
যে, ভগবান্‌ বলিগ্ষ! আব কোন পৃথক বস্ত নাই, মানুষই ভগবান্‌ & 
মুরারি তাহারই চচ্চ৷ কৰিতেছিলেন। | 

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিধার 'নিমিভ গৌরাগগ-অধতার ৷ নুতরাং ধোগ- 
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বাশিষ্টের শিক্ষ! আর তীহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত । ভক্তিধন্দমে বলে 
»-ভগবান মনুস্তের কর্তা, আর মনুস্ক তাহার দাসানুদাস। তাই বালক 
শিমাই মুরারিকে ভাল করিয়া শিক্ষ! দিলেন,-.এমন করিয়া যে তিনি 
তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফলভোখ 
করিতেছি। 
আপনার] নিযাইয়ের এই কাগুকে অবশ্য কৃপা করিয়া পাগলামি 
বলিবেন না। ইহ! একটি উদ্দেশ্ঠপূর্ণ লীলা । আবার আর এক লীলা 
শ্রবণ কন্ধন। নিমাই গয়! হইতে আসিয়! যে সংকীর্থন রচনা করেন, ঠিক 
সেইক্বপ সংকীর্তন পূর্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তখন তাহার বয়স 
সবে পাঁচ ছয় বখসর। বয়ন্ত বালকগণকে নিমাই বনমাল। পরাইয়াছেন, 
মধ্যস্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গীরা তাহাকে খিরিয়া এবপ 
নৃত্য করিতেছে । যে বালক নাচিতেছে না, তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন 
করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়! সে তখন নৃত্য করিতেছে । 
সেই সমম্ন সেই পথে কয়েকজন পণ্ডিত যাইতেছিলেন, তাহারা কৌতুক 
দেখিতে ধ্লাড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়! তাহারা চৈতন্ক 
হারাইলেন, এবং বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা 
“চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে। 
আনন্দে বিভোর গোর ভূমে গড়ি বুলে 
বোল বোল বলি ভাকে মেঘ-গম্ভীর শ্বরে। 
আইস আইস বলি বালক কোলে করে ॥ 
শ্রীঅক্ন পরশে বালক পাসরে আপন! । 
, আশ্চধ্য ঘটনা এই বালক কান্দে না ॥ 
হেনকালে সেই পথে চলিছে.পণ্ডিত । 
বিশ্বস্তরের খেলা দেখে আচন্ষিত ॥ . 
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আপন! পাসরি পণ্ডিত সান্ধাইল মেলে। 
করতালি দিয়া নাচে হরি হবি ব'লে ॥ 
হরি বোল শুনি শচী আইলা ত্বরিত | 
দেখে পুত্র নাচে যত পণ্তিত সহিত ॥ 
পুত পুত বলি শচী নিমাই কৈল কোলে । 
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে। 
এমত ব্যাভার ভেল পণ্ডিত সভায় । 
পর পুত্র পাগল করি উন্মতে নাচায £” ( চৈতন্যমঙ্গল ) 
অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে কোলে 
করিলেন। তখন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, তাহারা লঙ্জায় মরিয়া 
গেলেন। তাহারা না রাজপথে সর্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিতেছিলেন ! 
নিমাই যখন এই লীল1 করেন, তখন তিনি মায়ের কোলের ছেলে। এটা 
নিমাইয়ের বাল্য-চপলতা, না লীলাখেল। ?--কি বলেন ? 
নিমাই পাঠারস্ত করিলেই দেখা গেল ষে, বিষ্যাবুদ্ধির আকর-_ স্থান 
যে নবদ্বীপ, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেখানে তখন 
সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি । তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান 
জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রথুনাথ 
নিষাইয়ের বুদ্ধিতে প্রতিভাশৃন্ত । নিমাই ও রথুনাথে অনেক ছন্দের 
কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল হন্বেই নিমাই জয়লাভ 
করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, 
বদি নিমাই আপনার স্ায়গ্রন্থ রঘুনাথের সাস্বনার নিমিত্ত ছি'ড়িয়া লা 
ফেলিতেন। তখন দেখা গেল যে, তিনি নিতাত্ত উদ্দেশ্শূন্ত ছিলেন 
না। তিনি যে দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিখিজয়ীকে জয় করিস 
নবদধীপের ও জগতের পণ্ডিভগপকে ' দেখাইক়াছিলেন। নিযাই হখন্‌ 
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বালক, তখন তিনি নবধ্ীপের ন্যায় বিদ্জ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন। 
আর লে টোলে বহু সহস্র পড়,য়া বিদ্ভা শিক্ষা করিত। যথা চৈতন্য- 
ভাগবতে- : 

“কত বা গ্রুর শিল্য তার অন্ত নাই । 

কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নান! ঠাই ॥* 

“সহম্র সহস্র যত প্রভুর শিল্তগণ। 

অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন ॥" 

আবার ঠতন্তভাগবতে দেখি যে, প্রভূ যখন বঙজদেশে যান, তখন 
সেখানেও তাহার সহম্ত্র সহন্্ শিষ্য হয়, ও তাহার তাহার সঙ্গে নবদ্বীপে 
আমিম্বাছিল। সেই বালক-কালে তিনি ব্যাকরণের একখানি টিগ্পনী করেন, 
তাহা তখন নবন্বীপের ন্ায় সমাজে চলিত হইয়াছিল । 
নিমাই পূর্ববাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে 

পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে, অর্থ উপার্জন 
করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জনে ষে তাহার কখনও বাসনা 
ছিল, তাহা তাহার লীল! পড়িলে বোধ হয় ন1। তিনি কেন পূর্ব্বঙ্গে 
গিযাছিলেন, তাহ! তাহার কাধ্য দ্বারা কিছু কিছু জানাযায়। তিনি 
অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া! পুর্বববঙ্গে যাইবেন না, তাহা ভিনি জানিত্েন, 
অথচ . ুর্বববঙ্গে ভক্তিধবন্্ম প্রচার করা প্রয়োজন । তাই পস্মাবতী তীরে 
গেলেন। তিনি পূর্ববর্গে কিরূপে ধন্ম প্রচার করেন, তাহা! আমরা 
জানিতে পারি নাই, কেহ তাহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর কথ! 
কোন লীলা-গ্র্থে বলেন নাই। যখন পূর্বাঞ্চলে যান, তখন তিনি 
একজন বিখ্যাত শিশুপপ্তিত মাজ। তাহাতে যে ধর্মের কিছু ভাব, আছে 
তাহাঞ লোকে জানিত না, বরং লোকে খীহাকে এক প্রকার, নাস্তিক 
ভাহিত। আবার যখন তিনি নবহীপে ফিরিয়া আমিলেন্, তখনও য়েইয়প 
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বড়পর্ডিত, কেবক বিছ্যাচর্চা করেন। তখন কাহার হৃদয়ে যে কোন 
ধশ্মভাবের লক্ষণ আছে তাহা বোধ হইত না। অথচ তখন তিনি পূর্বববঙ্গে 
একটা ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আসিলেন। যথা ঠচততগ্ম্জলে-_ 

“সেই পল্মাবতী-তটবাসী যত জন। 

বিশ্বস্তর দেখি শ্লীধ্য করয়ে নয়ন ॥ 

পল্মাবতী তীরে-তীরে ফিরে গৌরহরি | 

সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি | 

চগ্ডাল পতিত কিবা! ছুর্জন সঙ্জন । 

সভারে যাচিয়! প্রভূ দিল হরিনাম ॥” 

আবার চৈতন্যভাগবতে-- 

“এই মতে বিদ্যারসে বৈকুষ্ঠের পতি । 

বিভ্ারসে বজদেশে করিলেন স্থিতি ॥ 

সহত্র সহশ্র শি্য হইল তথায় । 

হেন নাহি জানি কে পড়ে কোন ঠা ॥ 

সেই ভাবে অগ্ভাপিও এই বঙগদেশে । 

প্রীচৈতগ্-সংকীর্তন করে স্ত্রী ও পুরুষে | 

এইক্ধপে নবহ্ীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভূ লুকাইয়া, বঙ্গদেশ 

উদ্ধার করিলেন। ব্গদেশে যাইবার আর একটা কারণ--বথুনাথ ভষ্রকে 
সৃষ্টি করা। কারণ গোদ্বামী রঘুনাথ তাঁহরি লীলাখেলার এক অঙ্গ। 
সে কিরপে বলিতেছি । একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান লোক 
তপনমিশ্র আসিয়া তাহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে প্রভূ জিভ কাটিয়া 
উঠিয়া ্লাড়াইলেন। তখন তপন বলিলেন, “আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, 
আমি গতরাতে খ্বপ্নে জানিয়াছি, 'আপনি শ্বয়ং ভগবান এখন আমাকে 
উদ্ধার কক্ষন ”* প্রত বলিলেন, “তুমি পর্ীক বারাঁণসী গমন কর, সেখানে 
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তোমার সহিত আমার দেখ! হইবে । এই কথা শুনিয়া তপন মিশ্র তদণ্ডে 
সম্ত্রীক বারাণসী চলিয়া গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে 
প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেল! ধিনি পাতাইয়াছিঙ্গোন, 
তিনি তাহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে, তপনমিশ্রের বারাণসী যাইতে 
হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাহার দেখা হইবে, আর সেই 
অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাহার খেল! কার্যে পরিণত করিতে শক্ত হুইবেন। 
অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি তাহার অধীন ছিল। কি ঘটনা হইবে 
তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করিতেন, পরে সেগুলি ঘটাইতেন। 

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোম্বামী--ধাহাকে প্রভুর প্রয়োজন-- 
তপনের শুঁরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপনমিশ্রকে আজ্ঞা করেন 
পতৃমি সম্ত্রীক বারাণসী গমন কর |” এইরূপে প্রভুর লীলার প্রধান 
সঙ্গীগুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন। 

নিমাইপপ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পূর্বে তিনি নদীয়ায় 
কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাহার গঙ্গায় সম্ভরণে 
ভব্যলোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পুজা করিতে আসিয়াছে, তিনি 
পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে, 
তিনি নৈবেভ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন, 
কিন্তু তবু তাহার গাভীর্যের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীধরের সহিত 
কলাপাতা৷ লইয়া! কাড়াকাড়ি করিতেন, মৃকুন্দকে “বাঙ্গাল” “বাজাল* 
বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন, বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়। কথা শিখিয়া 
আধিয়া তাহার দিব্য অচ্করণ করিয়া! বয়ন্তগণকে হাসাইতেন। পড়ুয! 
দেখিলেই তিনি ফাকি জিজাসা করিতেন। তাহার ফাকির ভয়ে 
অধাবপর পর্্যস্থ অস্থির হইতেন। তাহার পিত্ৃবন্ধু শ্রীবাসপণ্ডিত তাহাকে 
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করিলেন । তবে ধখন তিনি টোলে বসিতেন, তখন কাহার সাধ্য ষে 
চপলতা করে। খন পূর্বববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু 
স্থির ছিলেন। কিন্তু নবন্ধীপে জন্মাবধি এই চতুর্কিংশতি বখসর পর্ধ্যস্ত 
কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়,য়ার দ্াাস্ভিকতা করিয়াছেন । 
সেই চঞ্চলশিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন-অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন। 
যথা চেত্তগ্ভাগবতে-- 
“গায়াতীর্থরাজে প্রতু প্রবিষ্ট হইয়া । 
নমস্কারিলেন প্রভূ শ্রীকর জুড়িয়া ॥* 
এই যে ছুই কর জুড়িলেন, ইহা চিরজীবন জোড়াই থাকিল। পরে 
চক্রবেড়ে গদাধরের পাদপন্প দর্শন করিলেন। ইহাতে হইল কি, না 
“অশ্রধারা বহে দুই শ্রীপল্মনয়নে | 
রোমহর্ কম্প হেল চরণ দর্শনে ॥ 
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গ৷ বহে গ্রস্ুর নয়নে ।” 
“আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়। 
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয় ॥* 
পরে রোদন করিতে লাগিলেন-- 
“কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি | 
ফোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি ॥ 
আর্তনাদ করি প্রভূ ভাকে উচ্চৈঃশ্বরে। 
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে ॥ 
গড়াগড়ি যায়েন কাদ্দেন উচ্চৈঃম্বরে | 
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে ॥* 
.  যেনিমাই নধন্ীপ ত্যাগ করিয়া গায় গমন করিলেন তিনি আর 
ফিরিজেন না, যিনি আলসিলেন তিনি আত এক বস্তু । বখাঁ-”" 
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“তিলার্ধেক উদ্বতের নাহিক প্রফাশ। 
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ ॥ 
শেষে গ্রতূ হইলেন বড় অসন্বর । 
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল! বন্থতর ॥ | 
ভরিল পুম্পের বন মহা প্রেমজলে। 
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ 
পুলকে পৃণিত হৈল সর্ব্ব কলেবরে ।” 
এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, আর নয়নজলে সেস্থান কর্দিমময় 
হইতে লাগিল। আবার ইহার সঙ্গে ঘন ঘন মুচ্ছণও হইতে লাগিল। 
প্রাতে আাঁন করিতে গেলেন, অনেক কষ্টে ধের ধরিয়া চলিলেন $ 
ক্রন্দন আসিতেছে, কিন্তু বহিরঙ্দ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন । 
যথা... 
“প্রাতঃকালে যবে প্রভূ চলে গঙ্গাস্সানে। 
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে ॥ 
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে । 
_.. প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশির্বাদ করে ॥” 
গয়! হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন-_ 
“তোম। সবা সেবিলে সে কষ্ণভক্তি পাই। 
এত বলি কাকু পায় ধরে সেই ঠাই 1” 
সেই সঙ্গে তিনি তক্কের সেবা আরম্ত করিলেন-_- 
“নিঙগড়ায়েন বস্ত্র কারু করিয়া ফতনে। 
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে | 
,  স্ুশ গঙ্গাস্তৃত্িক কাহার দেন করে। 
৭ সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে ॥" 


ভক্তি ও ওদাশ্য ১৩ 


পরে অধ্যাপক-শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়ুম্বারা 
প্রশ্ন করে, ধাতুতত্ব জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন “কফ বল।” এইরূপে 
সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল। ধাহার মুখে দিবানিশি হাসি 
ছিল, এখন তাহার দিবানিশি ক্রন্দন । যিনি এত দাক্তিক ছিলেন, তিনি 
এখন যাহার-তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া, 
দাস্তভক্তি ভিক্ষা করেন । যিনি দিবানিশি বিদ্যাচচ্চা লইয়া নিমগ্ন থাকিতেন, 
এখন তিনি কেবল চতুদ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন । যথা-_ 


“যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে । 
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ 
পূর্বব বিদ্যা ওুদ্ধত্য না দেখে কোন জন। 
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥* 
শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধুকে পুত্রের সমীপে আনয়ন 
করেন 7 যথা. 
“লক্ত্রীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। 
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥” 
পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের এই কীর্তনে উত্তম ভাবঘটিত 
কি রাগরাগিণীযুক্ত পদ ছিল না । তবে কি ছিল, না--মৃখে কেবল হরিবোল 
বলা, আর ম্ৃতঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা 
হইতেন ও আনন্দে মুচ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্তনের তেজ বাড়িঘা 
চলিল, ক্রমে সুতন-ন্ুতন লোঁক এই কীর্থনে ঘোগ দিতে লাগিলেন । 
অগ্রে রজনীতে সামান্য কীর্তন হইত, পরে দিবানিশী হইত ও ইহাতে 
নদে টলমল করিত । ধান্ঘোষের পদ থা--- 
. পচান্ষ নাচে কুধ্য নাচে, আর নাচে ভারা । 
পাতালে বান্ুকী নাচে বলি গোরা"গোরা ॥* 


১৪ 2816:512678-চরিত 


তথা--জিলোচন দাসের পদ 
“অরুণ কমল আখি, তারক ভ্রমরা পাখী, 
ডুবু ডূবু করুণ! যকরন্দে। 
বদন-পুিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে, 
তাহে নব প্রেমার আরম ॥ 
আনন্দ নদীয়াপ্গুরে, টলমল প্রেমের ভরে, 
শচীর দুলাল গোর! নাচে । 
অয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে, 
মদনমোহন নটবরাজে ॥ 
পুলকে ভরল গায়, ঘশ্্ম বিন্দু বিন্দু তায়, 
রোমন্চক্রে সোনার কদম্ব ৷ 
প্রেমার আরস্তে তহ্থ, যেন প্রভাতের ভান, 
আধ-বাণী কহে কম্ব ক। 
শ্ীপাদ-পছুম গন্ধে, বেট়ি দশনখ চান্দে, 
| উপরে কনক-বক্করাজ ! 
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরি ঝলমল করে, 
চম্কয়ে অমর-দমাজ ॥ 
সপ্তত্বীপ-মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে, 
ভাহে নব-প্রেষার প্রকশি । 
তাছে নব-গৌরহরি, গুণ সঙ্কীন্ন করি, 
আনন্দিত এ ক্কমি ক্মাকাঁশ ॥ 
পিংহছের শাবক ঘেন, গভীর গঞ্জন হেন, 


রা  হুস্কার হিলোল প্রেষসিন্ধু | 


নদে টলমল ১৫ 


হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে, 
দুকুল খাইল কুলবধু ॥ 
অঙ্গের ছটায় ষেন, দিনকর প্রদীপ হেন, 


তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস। 
কোটি কোটি কুম্থম-ধনু, জিনিষ! বিনোদ-তন্ 
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥ 


লাখ লাখ পুণিমাচান্দে, জিনিয়৷ বদন-ছাল্দে, 
তাহে চারু-চন্দন-চক্দরিম।। 

নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর্‌ বরু অমিয়! ঝরে, 
জনম-মুগধ পাইল প্রেষা ॥ 

কি কব উপমা তার, করুণ। বিগ্রহসার, 
হেন রূপ মোর গোরারায়। 

প্রেমায় ন্দীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে, 


আনন্দে লোচনদাপ গায় ॥” 

প্রীনিষাই বিজদ্বার দিন গয়াষাত্রা করেন, আর চারি মাস পরে 
পৌষ মাসে শ্্রীনবহীপে প্রত্যাগমন করেন। আপিয়াই সন্বীর্তন আরফ্ 
করিলেন। তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্তিত হইল। 
সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল, তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে 
কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবাসীরা--কি হিন্দু) কি বৌদ্ধ, কি যোগী, 
কি দেবোপাসক-_-সকলেই শান্ত গ্রকৃতির। কিন্তু নদীয়ায় এমন একদল 
হিন্দুর হি হইল, যাহাদের হচ্কারে, গর্জনে, নর্ভনে, মৃধঙ্গের বোলে 
ও বীর্ডতনের রোলে, ভব্য নগরবাসিগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, 
সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমায়ের বড় বড় শত্রুর সি 
হইল। ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। ইহার নাম পূর্বে করিয়াছি 


১৬ জ্রীখমিয়নিমাই-চরিত 


ইনি তখন গরোড়ীয় বৈষ্বগণের প্রধান। ইনি পরমপণ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, 
দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। ইহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের 
অবধি ছিল. ন। শ্রীহট্রের রাজা, কষ্*দাস নাম লইয়া, শাস্তিপুরে থাকিয়া 
ইহার চরণসেবা করিতেছেন । এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য নামে 
বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাহার বৈষ্ণবতায়,। ও নিমাই যে 
বৈষ্বতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। 
বলিতে কি, তাহার বৈষ্ণবতার সহিত অন্যান্ত শ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মাবলাম্ী- 
দিগের মতের বড় একটা বিভিন্নতাঁ ছিল না। তবে তাহাদের ঠাকুর 
শিব দুর্গাকি কালী, আর ইহার ঠাকুর বিষুঃ অর্থাৎ গদাপন্াদিধারী 
চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইয়ের ভজনীয় দ্বিভূজ মুরলীধর | 
নিমাই নবন্বীপে এক শ্রকাণ্ড বৈষবদল কৃষ্টি করিলেন। তাহার! 
ও অহ্বৈত আচার্যের দলস্থ সকলে, অছ্বৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে 
বসাইলেন, ক্রমে নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া পূজ1 করিতে লাগিলেন । 
অছ্বৈতৈর এ সব ভাল লাগে না। তিনি বলেন, ভজনে নাচন আর 
গান কেন? আবার বলেন, কলিকালে অবতার কি? শহ্ত্রে ইহার 
কোন আভাস নাই। একি সাষান্ত রহস্যের কথ! যে, জগন্নাথের বেটা কি 
না আজ আবার ঠাকুর হইয়া বসিল? যখন অদ্বৈত আঁচার্য্যের এরূপ 
গাব, তখন কাজেই নিমায়ের এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত 
আচার্যাকে কীীভূভ কর!। ওদিকে অস্বৈত্যের সংকল্প যে তিনি তাহাত্ব 
ঈর্ঘহ্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখনও জগন্নাথের টনি কিতা 
কিছ্ক প্রত পরিশেষে আচার্ম্যকে বশীভূত করিলেন ।* : 
* প্রীঅত্বৈত তপস্যা করিয়। ট্রীভগবানকে আনিলেন। গৌর-নিতাই যেরূপ ঠাকুর, 


তিনি নেইরপ উপাঁসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত আখৈতের সায় 
একজন তেজস্থরে খা্তিকে প্রভুর প্রতিতবর্দী করার প্রয়োজন হইয়াছিল । সেই নিমিত্ত 


অদ্বৈতের নন্দেহ ১৭ 


নিমায়ের আর এক শক্র জগাই মাধাই | ই"হার। শান্ত ছিলেন, 
কিন্তু ধর্দের কোন ধার ধারিতেন না। মগ্ধ পান করিতেন, আক 
নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন । কারণ ইহারা নগরের কোটাল 
ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈম্ত কি দস্থ্য তাহাদের সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ 
বিদ্তাব্যবসায়ী নগরবাসীর! তাহাদের নামে কাপিয়া উঠিতেন। ইহাদেকর 
কথ। এইরূপ লেখ! আছে। “হরিনাম ছুই ভাই সহিতে না পারে।” 

প্রস্থুর আজ্ঞাক্রমে নিতাই ৩ হরিদাস নগরে ভক্তিধন্ম প্রচার 
করিতেছিলেন। একদিন তাহারা জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, 
জগাই “মার* “মার” করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে 
নগরের লোকের বড় আমোদ হয়। তাহার! বলিতে লাগিল, নিমাইপপ্ডিত, 
বড় বাড়াবাড়ি আর্ত করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে । এদিকে নিতাই 
প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন ন! ॥ 
তিনি বলিলেন, *্প্রভূ, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই 
মাধাইকে আগে উদ্ধার কর, তাহ! হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম লোকে 
শীন্র গ্রহণ করিবে ।” প্রভূ দেখিলেন, এই দুইটী মাতালকে বশ্দ্ূত করিতে, 
ন। পারিলে তাহার কাধ্য সুসম্পন্ন হইবে না। 
যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন মে, জ্ীঁভগবান্‌ মনুস্ত সমাজে আদিবেন, কিন্তু সাহার 
এই ভ্রম হয় যে, মেতিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আঁসিতেছেন? যদি আসিয়। 
থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেট! তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন থে 
ভগবান্‌ যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? নেই নিমিত্ত বৈষণবদিগের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত 
পদে পদে প্রডুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সকল পরীক্ষায়ই প্রতু উত্তীর্ণ হয়েন। 
কাজেই শ্রীঅক্ৈত তখন মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন বর্দি অদ্বৈত প্রথমেই তাহাকে 
চিদিতে পাক্িতেন, ভবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাঁই জমি পূর্বে 
বলিয়াছি তে, ছে সন্দিদ্ষচিত্ত পাঠক, তুমি বহি প্রনুকে পরীক্ষ। করিতে ঠা, তবে দেখি 
তুমি ভাহাড়ক যেরূপ কঠোর.পরীক্ষ। করিতে, অন্ত তাহ। ভোলার পৃর্রই করিয়াছেন ।. . 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তৃতীয় শক্ত টাদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার 
প্রতিনিধি, রাজা হোসেন শাহের দৌহিত্র। কিন্তু বলিতে ত্বপা হয়, 
নিমায়ের বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়! এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও) 
তাহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহার! দেশের 
সর্ধ্বনাঁশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা! ভগবানকে মনে মনে না ভাকিয়া 
চেঁচাইয়। ডাকে ইত্যাদি । কাজীর বহুতর সৈন্ত ছিল। তিনি হিন্দুতে 
হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহলাদিত হইয়! কীর্তন বন্ধ করিতে 
লাগিলেন । যেখানে কীর্তন হয়, তিনি সেখানেই বাইয়! তাহার্দিগকে 
প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাঁগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, 
কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্ভন একেবারে বন্ধ হইয়! গেল। 
তখন এক্সপ হইল যে, কাজীকে রোধ করিতে না! পারিলে আর নিমায়ের 
ধর্দপ্রচার হয় ন1। স্ৃতরাং নিমায়ের এই জন্যে বলবান কাজীকে 
ঘষন করিতে হইয়াছিল । কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা 
পূর্বে বলিয়াছি। 

প্রভূ প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্তন করিতেন। 
জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই 
যাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ অত্যন্ত অত্যাচারী, তাহাদিগকে 
চরণতলে আনয়ন করায় প্রভুর নিজ আধিপত্য অনেকটা স্থাপিত হইল । 
যাহা বাকী ছিল তাহা! নগরকীর্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়! 
পূর্ণ করিলেন । নধীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রসুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি 
পড়িল, আর ভাই সক্যাস লইলেন। 
. মধীয়ায় গোপনে আর একটি বলবৎ কার্ধ্য করিলেন । নদীয়ানপরে 
যতদিন শ্রীগৌরাক্ষ ছিলেন, সেখানে তাহার মুহুমৃদ্থ শ্ীভগবান্-ডাঙ্গ 
হটউত। 'জ্রীকফ খেষন বৃন্ধাবনে ছিলেন, তিনি সেইক়প নদীয়ায় প্রেমের 
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বস্ত ভগবান্-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যখন তিনি সঙ্গ্যাস লইলেন, 
তখন তিনি ভক্তির বন্ধ, প্রভু কি মহাগ্জভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি 
“প্রাণনাথ” বলিয়৷ পূজিত হইতেছিলেন । যখন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে 
আসিলেনঃ তখন হইলেন, “গুরু” “পতিতপাবন” “অগতির গতি' ইত্যাদি। 

শ্ীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীকষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা 
বলরাম, রাখালগণ ও গোপীগণের প্রিয় বস্ত ছিলেন। যখন তিনি 
মথুরায় গেলেন, তখন আর 'প্রাণনাথ' থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের 
শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুজা।, তাহাদের প্রতু বা কর্তা । শ্রীপ্রভূ নবন্ধীপকে 
নব-বুন্বাবন করিলেন, তথায় আপনি কৃষ্ণ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, 
ঘশোদা! ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সথ। হইলেন, এবং 
বিষুঃপ্রিয়! ও নদীয়া-নাগরীরা হইলেন তাহার প্ররেয়পী | শ্রীভগবান্‌কে 
দান্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কাস্তভাবে ভজনা কর যায়। তন্মধ্যে ব্রজ্ের 
ভজন ( অর্থাৎ কাম্তভাবে ভজন ) সর্ধবোতম । এই গ্রেমভজনা 
কৃষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজে করা যায়। অতএব প্রত গোপনে 
গোপনে জীবের ভজন স্থলভ করার নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগৃঢ় 
লীলার ব্ষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষুপ্রিয়! ও 
নদীয়া-নাগরীরা রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্কগণ এই ভজনে 
একেবারে মজিয়৷ গেলেন, গিয় শ্রীরাধারুষকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের 
মধ্যে কয়েকটা পদকর্তার নম করিতেছি; যথা-_গোবিন্দ, মাধব, 
বাস্থঘোষ, নরহরি, ভ্রিলোচন, ন্নাননদ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর 
একজন পূর্ব্নে এই ভঙ্গনের বিরোধ ছিলেন, পরে অনুগত হয়েন। তিনি 
বৃন্বাবন দাস। সে. কথা পরে বলির। এখন এই পৰকর্তাদিগের 
কয়েকটা পদ নিয়ে দিতেছি । পদগুলি সম্পূর্ণক্কূপে দিলে অনেক স্থান 
লইবে, সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে । ধাহাদের 
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এই পর্ন দেখিতে লোভ হঘ, তাহার! পদসংগ্রহ গ্রন্থে এইবপ অনেক পদ 
দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, 
যাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে চিভ দিয়াছেন, তাহারা এই সমুদয় পদ পড়ি 
পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই । যথা পদ-- | 
ধানগ্রী | 
%মেণ যেনে মন্থু মো মেনে মন্। .: কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইন ॥ 
সাত পাচ সথী যাইতে ঘাটে । শচীর দুলাল দেখি আইন বাটে ॥ 


চাদ বালমলি বদন ছাদে। দেখিয়! যুবতী ঝ.রিয়! কাদে ॥ 
চচর কেশে ফুলের ঝুটা । যুবতী উমতি কুলের খোটা | 
তাহে ভঙ্ স্থুখ বসন পরে । গোবিন্দ দাস তেই সে ঝরে | 


উপরের পদটা পূর্ববরাগের । রাধারুষ্ লীলায় পূর্ব্রাগের বিস্তর 
পদ আছে, কিন্ত তাহার মধ্যে একটীও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল 
পাইবেন না।' আবার দেখুন, এইযপ পদ যে ছুই একজন রচনা 
কথিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়া তখনকার কি তাহার পরের ধতত 
প্রধান পদকর্থী, সকলেই রাধার ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষুপ্রিয়! বা 
গৌর-নদেনাগরী ভজন আরস করিলেন । নিয়ের পদটা বলরাম দাসের,-” 
নব্য বলরাম দাস নহেন, আসল বলরাম দাস। যথা পদ-- 
ধান । 
«গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ । 
দেখিতে দেখিতে, ভূবন ভূলল, লিল সকল দেশ ॥ 
মনু মন্থ সই দেখিয়া গোরাঠাম। রর 
বধিতে যুবতী, গঢল কৌ বিধি, কামের উপরে কাম ॥ঞ্.8. 
ওর়প দেখিয়া! নদীয়া-নাগরী, পতি উপেখিয়া কাদে । 
ভালে বলরাম, আপনা লিখিল, গোরা-পদ-নখ. ছাদে +* . 


পূর্বরাগের পদ ২১ 


ধানশ্রী। 
“আর একদিন, গৌরাঙ্গনুন্দরে, নাহিতে দেখিল্ ঘাটে । 
“কোটা টাদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ 
অঙ্গ ঢলঢল, কনক কধিল, অমল কমল আখি । 
নয়ানের শর, ভাঙ ধন্গুবর, বিধয়ে কাঁমধানকী ॥ 
কুটিল কুস্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম । 
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জঙ্ছ, হেরিয়। মূরছে কাম ॥ 
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুস্তল, অরুণ বসন পরে । 
বাস্থঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে ল্ারিবে ঘরে ॥* 
এইরূপ পদকর্তাদিগের মধ্যে সর্ধবপ্রধান এই কয়েকজন, যথা--- 
নরহরি, বাহ্থ, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি 


প্রসিদ্ধ ও উপাদেয় । 
বিভাস। 


“সো বছুবল্পভ গোরা, জগতের যনচোরা!, 
তবে কেন আমায় করিতে চাই এক! । 

হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে» 
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখ ॥ 
সজনি লো! মনের মরম কই তোরে । 

না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক» 
কে চুরি করিল মনচোরে ॥ পক ॥ 

লও কূল লও মান, লও শীল লও প্রাণ, 
লও মোর জীবন যৌবন। . 

দেও মোরে গোরানিধি, ধাহে চাহি নিরবধি, 
সেই মোর সরবস ধন॥ 


২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নতু স্থরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণে, 
পরাণের পরাণ মোর গোরা । 
বাস্থদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়, 


দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা 1১ 
এই পদে বাস্থ বলিতেছেন, “তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্তু 
আমার সর্বস্ব-ধন, পরাণের পরাণ গৌরাঙ্গকে দাও । 
বিভাস। 
“করিব মুই কি করিব কি? 
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি। ঞ্রু॥ 
দীঘল দীঘল টাচর কেশ রসাল ছুটী আখি। 
বূপে গুণে প্রেমে তন্থু মাথা জন্ু দেখি ॥ 
আচগ্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক । 
হ্থপনে দেখিস্ছু আমি গোরাচাদের মুখ | 
বাপের কুলের মুগ্রি বিয়ারী। 
শ্বশুর কুলের মুগ্রিঃ কুলের বৌহারি ॥ 
পতিব্রতা মুঞ্রিঃ সে আছিন্ু পতির কোলে । 
সকল ভাসিয়। গেল গোরাপ্রেমের জলে ॥ 
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা । 
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া ॥৮ 
স্থহই ? 
“লই, দেখিয়া শগৌরাঙজটাদে। 
হইল পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িছ্ছ পীরিতি ফাদে | 
সই, গৌর যদি হৈত পাখী । 
করিয়। যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞিরায় রাখি ॥ 


কান্ক ভাবে ভজন হও 


সই, গৌর যদি হৈত ফুল। 
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, ছুলিত কাণেতে হুল ॥ 
সই, গৌর যদি হৈত মোতি। 
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি 
সই, গৌর যদি হৈত কাল। 
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আখি, শোভা যে হইত ভাল ॥ 
সই, গৌর যদি হৈত মধু । 
জ্ঞানদাস কহে, আম্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু 1৮ 
কিন্তহে গৌরগত-্প্রাণ জ্ঞানদাস। গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া 
যাহা আছেন, তাই কি ভাল না? 


কামোদ 


“সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে? 

স্থরধনী তীরে, নদীয়। নগরে, উদ্নল রসের দে ॥১ 

পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা। 

নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা ন! ছিল ॥ 

সোণার বাধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে। 

ও টাদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়। না ধরে ॥ 

যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়৷ অঙ্গ যে ভাসে । 

শেখরের পু, বৈভব কো কৃ ভূবন ভরল ষশে ॥+) 

উপরে কেবল ছুই একটা পূর্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম । কিন্তু 

মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া যাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ 
করিয়াছিলেন। নিম্নে, উদাহরণ ্ববূপ গোটা কয়েক মাথুরের পদ 
দেওয়া গেল, যথা" 


শ্ীঅমিয়নিমাই-চর্রিত 
করুণ। 

"গেল গৌর না গেল বলিয়া । 
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভাসাইয়া॥ গর 
হায় রে দারুণ বিধি নিয় নিঠুর । 
জন্মিতে না দিলি তরু ভার্গিলি অন্ুর ; 
হায় রে দাক্ুণ বিধি কি বাদ সাধিলি। 
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি ॥ 
আর কে বহিবে মোর যৌবনের ভার। 
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার ॥ 
বাস্থঘোষ কহে আর কারে ছুঃখ কব। 
গোরাচাদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব 1 


«হেদে রে পরাণ নিলাজিয় । এখন না! গেলি তন তেজিয়া ॥ 
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর । আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 
আর কি গৌরাঙগটাদে পাবে। মিছ! প্রেম-আশ-আশে রবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়া পু গেল । এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥ 
কাদি-বিষুপ্রিয়। কহে বাণী ! বাস্থ কহে না রহে পরাণি ॥» 
পাহিড়া। 
“অবলা সে বিষুতপ্তিয়া, তুয়া গুণ সোউরিয়া, 
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে। 
চৌধ্বিকে সখিগণ, ঘিরি করে রোদন, 
তুল! ধরি নাসার উপরে ॥ 
ভুয়া বিরহানলে, অস্তর জর জর, 
দেহ ছাড়া হইল পরাণি। 


গৌর-ব্রহ | ৫ 


নদীয়ানিবাসী বত, তারা ভেল মৃছিত, 
ন1 দেখিয়! তুয়া মুখখানি | 

শী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণছাড়াঃ 
তাব প্রতি নাহি তোর দয়া । 

নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ 
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥ 

ষত লহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর, 
শ্বাস বহে দরশন আশে । 

এ দেহে রসিকবর, চলে হে নদীয়াপুর, 
কহে দীন এ মাধব ঘোষে 1% 


শ্রীরাগ 
“গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া । 
প্রাণহীন হইল অবলা বিষুপ্রিয়া ॥ 
স্তোমার পূরব ঘত চরিত পীরিত। 
সোঙরি এবে ভেল মুরছিত ॥ 
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়। | 
ধূলায় পড়িয়। কান্দে তোমা না দেখিয়! | 
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি | 
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাই মরি ॥% 
এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের 
পদটাতে প্রতৃকে ধুষ্ট-নাগর সাজান হইয়াছে । 
“অলসে অরুণ আখি, কহ গৌরাক্ষ একি দেখি, 
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে 1” 


২৬ | শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“দীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছু বটে, 
আর কি পার ছাড়িবারে । 
স্থরধুনী তীরে গিয়া, মাজ্জন করহে হিয়া, 
তবে সে আসিতে দিব ঘরে 1 | 
এ পদটা বৃন্দাবন দাসের । শ্রীবিষুপ্রিয়া প্রতৃকে বলিতেছেন, “কি গে৷ 
ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বুঝেছি, নদীয়- 
নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুইও না1১ ইত্যাদি । এই 
বৃন্দাবন দাঁস তাহার গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছেন যে, এ অবতারে “শ্রীগৌরাজ 
নাগর” বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি শ্লোতে 
পড়িয়া গেলেন, যাইয়া! তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ 
উপরের পদ | 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভগবানরূপে মুহুমুছ প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধারুষ্ণকে একেবারে না ভূলিলেও 
সাহার্দিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শ্রীবাস 
বলিলেন, “আমাদের গৌরালরূপই ভাল।” শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন 
“প্রভূ, তৃমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক 1” শিবানন্দ সেনের জ্ঞোষ্টপুত্র 
শ্যামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে 
কাল করিলি ?” 
ইহার মধ্যে একটা বড় রহস্ত আছে। যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি 
তুলিলেন যে, কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র হারা প্রমাণ 
করিলেন যে, আছে ও তাহার বর্ণ সোণার ন্যা়। অতএব কজির কৃষ্ঃ 
হইতেছেন গৌর তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, 
“ভ্বাপরের কষ কাল ছিলেন, আর সে ঘুগের লোকেরা কষ্ণকে ভজন করিয়া 


বিষুপ্রিয়ার মান ২৭ 


আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের ছাপরের ঠাকুরকে ভজনা 
না করিয়া কলির যে সোণার ঠাকুর গৌর, তাহাকে ভজনা করাই 
উচিত ও প্রসিদ্ধ ৷” 

অনেকে এ কথাও তুলিলেন, “যেমন রুষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া 
মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস 
লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্ত হইলেন, সেই নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, 
আমাদের কাস্ত আর রহিলেন না, আমাদের কাস্ত নদের নিমাই |” 

শ্রুুষ্ণ বৃন্দবনে গোীদিগের সহিত লীল! করিয়া বহ্িরঙগ লোকের 
চক্ষে অন্থুর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন, সেইরূপ নদেবাসী, 
ধাহারা গৌরাঙ্গকে কাস্তভাবে ভজনা করেন, তাহারা বলেন যে, 
শ্রীগৌরাক্ষ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া, বহিরঙ্গ 
লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া, নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন 
করিলেন ! কিন্ত শ্রীরুষ্ণ প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই। তিনি 
বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে 
রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে 
সেখানে রহিলেন । যথা বুন্দাবন দাসের পদ-- 

“অগ্যাপি সেই লীল। করে গোরারায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় 1” 

এ ভাগ্যবান কাহার? ইহার! নদীয়ানাগরী । এই নবদীয়ানাগরী কি 
ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্ত! গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন ?স্প্না, 
তাহা নয়। নদীয়ানাগরী তাহারা, ধাহারা গৌরাঙ্গকৈ নাগরভাবে অর্থাৎ 
কান্তভাবে ভজন করেন । এই নদীয়ানাগরীদের নাম শুনিবেন ?--একজন 
নরহরি, একজন বাস্থঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি । 

কাস্তভাবে ভজনা কি? কাস্ত মানে ম্বামী। স্বামীর নিকট তাহা 
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স্বীকি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা । শ্রীভগবান্কে যদি ভালবাসিতে 
চাও, তবে তাহাকে “কাস্ত* বলিয়া, কি পপ্রাণনাথ” বলিয়া বোধ করিও । 
কিন্তু দি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা--ভবনদী পার হওয়া, ক্কি 
পাপ মার্জনা, তবে তাহাকে “প্রভূ” বলিয়! ভজন করিতে হইবে । অতএব 
এইকপ যে সব নাগরী তাহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা ষে, 
তাহার সৃহিত তাহাদের গ্রীতি হয়। অতএব তাহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, 
“হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি। আমার 
হৃদয়ে এসোঞপ্রাণ ভরিয়া তোমার চন্দ্রবদন হেরি ।% 

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত, তবুও যে জন্য 
প্রভূ আলিয়াছিলেন তাহ! রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই 
কয়েকটা বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাহার অবতার । যথা--(১) শ্রীভগবান্‌ 
কিরূপ বস্তু, (২) তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়) (৩) প্রেম কি ও 
কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবন্ধীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা 
দেওয়! হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যদি নদীয়ায় লীলা! সমাপ্ত করিতেন 
তাহা হইলেও জগতে গ্রেমধণ্্ম থাকিয়া যাইত। 

যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন একদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির 
হইয়া! সেখানে থাকিতে না পারিয়া, প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবনে 
আদিলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়া 
শ্রীমতী ঘোমটা দ্রিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি এশবধ্যশালী 
রাজা, ইহাকে আমি ভজন করি নাই | আমি ধাহাকে ভজন করিয়াছি 
তিনি আমারি যত মাধুধ্যময়, এশ্বধ্য বিবজ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর 
নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভূ সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞ্ডি আর তাহাকে 
দেখিলেন না । বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্ত গৌরাঙ্গ,--তিনি 
নাগর । তাহার সন্ত্যাপী-রূপ আমি দেখিব না। একরপ পুরুষোতম 
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'আচার্ধ্য, প্রভুর অতি মন্্ীভক্ত। প্রত সন্ন্যাসী হইলে, তিনি রাগ করিয়া 
কাশতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন স্বরূপ, সেই স্বরূপ; 
ধিনি গন্ভীরার সাক্ষী। তিনি প্রতুর সন্্যাস-মৃত্তি দেখিতে চান নাই 
বলিয়া প্রভূকে ত্যাগ করেন। কিন্তুপরে আর থাকিতে পারিলেন না, 
ফিরি আসিয়া প্রতুর চরণে পড়িলেন । রাধাকষ্$বাদীরা তখন আর এক 
কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, পরকীয়া ভজন সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ, কিন্তু তাহা! গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদীর। উত্তর দিলেন, অবশ্য 
'আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিষুঃপ্রিয়াদেবী তখন পরকীয়া হইলেন। 

এইরূপে গৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম 
ঠাকুর গৌর-বিষ্ুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিলেন এবং বক্রেশ্বর নিমানন্দ- 
সম্প্রদায় কৃষ্টি করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গোশ্বামীদিগের প্রতাপে 
সে ভজন ক্রমে উঠিয়া গেল । ভজন ত গেল; এমন কি; স্বয়ং গৌরাঙ্গ 
পর্য্যন্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। 

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে । সে বড় আশ্চধ্য কথা । 
মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ । এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিক1 হইতে 
আসিয়া! এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষুপ্রিয়া ভজন, কি 
রাধাকৃষ্ণ ভজন, ত পাছের কথা, ভজন পর্যস্ত উঠিয়া! গিয়াছিল। অনেকে 
নাস্তিক হইয়া রহিলেন। যাহাদের এতদুর পতন হয় নাই, তাহারা শ্রীকষ্ণকে 
' একটা কল্পনার বস্তু বলিয়! সাব্যস্ত করিলেন। তাহার! বলিতে লাগিলেন, 
কষ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? কুতরাং রাধাকু্ণ 
'লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা,--যাহা 
গুপ্ত ছিল, জগতে প্রকাশ হইল । যিনি গৌর-লীল! পাঠ করেন, তিনি 
প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাহার লীলা পড়িয়া তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিলেন । 
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তাহার! বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকের অস্ভিত্বেরও কোন প্রমাণ 
নাই, কিন্ত প্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে। তাহাতে 
জানা ধায় যে, তিনি শ্বয়ং ভগবান্। আর তিনি ঘখন বলিতেছেন, 
“শ্রীরাধাকষ্ণ ভজন কর*, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে ভজন শ্রীভগবানের 
অনুমোদনীয় । তাহার! তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজনই করিতে 
লাগিলেন । 

কিন্ত আর একদল বলিতে লাগিলেন যে, রাধাকৃষ্ণ ভজনের আর 
প্রয়োজন কি? তাহারা নরহরি ও বাস্থর পথ ধরিলেন। তাহারা বলিতে 
লাগিলেন, গৌর-বিঞুপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সম্মুখে । রাধারুষঃ 
অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌরলীলা যে আমর এক প্রকার চক্ষে 
দেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবস্ত 
সামগ্রী হইবে, রাধাকৃষ্ণ ভজন কখনও সেরূপ হইবে না। 

তাই এখন গোঁরবাদীর দলের বড় প্রতাপ। ইহারাই এখন প্রকৃত 
পক্ষে প্রভুর ধন্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন | পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যাস বাবাজী 
গৌর-বিষুঃপ্রিয়া ভজন পুনজ্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর- 
নিতাইকে দাশ্তভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ 
ও সিদ্ধ চৈতন্যদান বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কাস্তভাবে ভজন করিতে 
লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি 
তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,--দেশে 
দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ 
গৌরাঙ্গ” গাহিয়৷ বেড়াইতেছিলেন । তিনি তাহার ছুই প্রিয় বন্ধুকে 
বলিলেন যে, তাহারা নিজ্জনে ভজন করেন, তাহারা মনের সাধ মিটাইয়া 
প্রভুকে আম্বাদ করিতে পারেন। কিস্তু তিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক 
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লইয়। তাহার ইঞ্টগোষ্ঠী, তাহার অতি নিগৃঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম 
নি হইবে। ভাগবততৃষণের এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অন্থমোদন 
করি। তাহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্বের তিনি পার্যদগণকে বলিলেন, 
“আর কেন, যে কয়েক দিন ব! কয়েক মুহূর্ত বাচিব, এখন গৌর-বিষ্ুপরিয়া 
ভজন করিব* ও তাহাই করিতে লাগিলেন। 

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাহাদের পার্ষদ শ্রীল লক্ষণচন্ত্ 
রায়ের নিকট শ্রবণ করি। ্ুভাগবতভূষণের শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে, গৌরমন্ত্র না হইলে কোন ভক্তের মন 
সিদ্ধ হইবে নাঁ। তাহাই বলিয়া ধিনি কষ্ণমন্ত্র লইয়াছেন, তাহাকেও তিনি 
আবার গৌরমন্ত্র দিতেন । 

ভাগবতভূষণের এক রহস্তজনক কীত্তি আমরা শ্রীলক্্ণ রায় মহাশয়ের 
মুখে শ্রবণ করি । তাহার! প্রচার কার্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক 
সময় পল্মার ধারে এক সানু জমিদারের বাড়ীতে--তাহাকে বৈষ্ণব জানিয়। 
--অতিথি হইলেন। জমিদারের দোর্দগড প্রতাপ, তাহার ভয়ে সকলে 
কম্পিত-কলেবর হইতেন। বাবুটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা 
করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখান৷ খাড়া রহিয়াছে। 
ইহা। দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্বের বাড়ী খাড়া 
কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাম্ত করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, আমাদের 
গোড়ামি নাই । আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু ছুর্গোথসবও করি, বলিদানও 
করি। আপনি কি জানেন ন! যে, যে দুর্গা, সেই কৃষ্ণ?” 

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া জ্াড়াইলেন, দ্াড়াইয়া বলিলেন, “বেটা 
পাষণ্ড অন্পৃষ্ট পামর |! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার 
এখান হইতে,-বের হ, বের হ।* অতি ক্রোধের সহিত ইহা! বলিতে 
বলিতে ভাগবতভৃষণের মনে পড়িল যে, সে বাড়ী এ জমিদারের, আর 


২ শ্রীঅমিয়নিযাই-চরিত , 


দে যত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে ভাহাকে তাড়াইয়া 
দিবার অধিকার কাহারও নাই। চির রিরা রান 
গ্রামের.অন্ধ স্থানে চলিয়া গেলেন। 

জমিদার অন্য লোককেই ধমকাইয়া থাকেন, নর 
খান নাই/ বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে এবং একজন অতিথি দ্বারা। 
সৃতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের 
মধ্যে ভাগবতডৃষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাহার 
চরণে গড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন, আর অতি দীনতার সহিত তাহাকে 
গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবতড়্ষণ 
বলিলেন, “তাই হবে, তবে তোমার এক কাধ্য করিতে হইবে। 
কর্য প্রাতে এক শত ঢাক আনাইবা, আর তুমি খাঁড়াখানি মন্তকে 
ধরিয়া সেই ঢাকের বাছ্ঠের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় 
ঘাইবা, যাইয়া মধ্য-নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর, তবে 
আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।* জমিদার তাই শ্বীকার 
করিলেন, আর সেই অবধি জমিদার বাবুটি পরম ভক্ত হইলেন। 

গ্রথ্ম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাহার প্রচার-পহ্থতি অতি হুম্দর। 
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, “ভাই 
তোমাদের জগ্ত শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
অতএব “ভজ গৌরান ইত্যাদি । ইহার রহম্ত পরে বলিব। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রভুর লীলার উদ্দেশ্য 


সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শাস্তিপুরে রহে যাই, 
মিলিতে জননী ভক্তগণে । 

নদেবাসীগণ ধায়, আগে করি শচীমায়, 
শাস্তিপুরে মিলে গৌরসনে ॥ 

নিশিতে করে কীর্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, 
পিড়ায় বসি শচী হেরে দুঃখে । 

শচীর দেখিয়া ভুঃখ, মুরারির ফাটে বুক, 
কীর্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে | 

শচী বলে শুন গুপ্ত, যাও কর গিয়া নৃত্য, 
এ স্থুখ ছাড়িবে কেন তুমি। 

গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্য কর যাই, 
ভার মাতা কান্দি বসি আমি ॥ 

যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি ঘাবে দেশ ছাড়ি, 
মোর পুতে তোমর! বাস ভাল । 

কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বৃক্ষতলে পড়ে রবে, 

"এল তোদের নাচিবার কাল ॥ 

নিমাই তাদের প্রাণের প্রাণণ বলে থাকে ভক্তগণ, 

চোখে দেখি যত ভালবাসা । 


৪ 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি তারা নাচে ধিং ধিং করি, 
আমি ভাবি বিষুণ্প্রিয়ার দশা ॥ 

দেখ না চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি, 
কেহ বা দিতেছে হুহুঙ্কার । 

আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ত্যাসী হয়েছে নিমাই, 
তোদের ভালবাসায় নম্ক্কার ॥ 

জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি ক্গখেতে ওরা নাচে, 
একে আমি মরি নিজ দুঃখে । 

দুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নৃপুর বাজে, 
নৃত্য ষেন শেল হানে বুকে ॥ 

ইহ] বলি শচীমাতা, উচ্চৈস্বরে কহে কথা, 
বলে “তোরা কীর্তনে দে ভঙ্গ ৷ 

সকলে মিলে জুটিস্া, মোর খ্যাপা ছেলে নিষ্ষা, 
তোদের লাগিয়াছে বড় রজ ॥ 

ক্রোধে শচী ঘেতে চাক, মুরারি ধরিল তায়, 
তবে শচী নাম ধরে ভাকে । 


' “শুন নিতাই অছৈত, শ্রীবাস আর হত ভক্ত, 


বাথ কীর্তন মাগি এই ভিক্ষে ॥ 

পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়, 
কেমনে হাটিয়। বাবে পথে । 

বাছারে ছাড়িম্বা দাওঃ তোমরা নাচ আর গাও, 
বাকি গেল দাও ঘুমাইতে ॥৮ 

বলরাম বলে মাতা, : তোমার স্বতন্ত্র কথা, 
নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে । 


প্রভু কেন সন্গ্যাস লইলেন ৩৫ 


ভক্তগণ বাসে ভাল, এশ্ববধ্য তাহে মিশাল, 
তোমার প্রেম কাহাতে কি মিলে |” 

প্রভুর ষখন জগতের সমস্ত কাধ্য শেষ হইল, তখন তিনি গ্ভীরায় 
প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মৃঢ় পণ্ডিতগণ প্রভৃকে কিরূপ 
দেখিত, না--অবশ্য একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মত্ব, কিন্ত তাহাতে 
যে কোন বিবেচনা! কি বিচারশক্তি আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস 
করিত না। কিন্ত প্রভু ধদিও প্রেমে মাতোয়ারা, যদিও তিনি ঘন 
ঘন মৃচ্ছা যাইতেছেন, যদিও তাহার বাক্য প্রলাপপূর্ণ, তবু তাহার 
অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা থধাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ । 

প্রভূ কাজি দমন করিবেন বলিয়া, নগর-কীর্ভনে বাহির হইলেন । 
নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভূলিয়! গিয়াছেন। 
প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তবু কাজির বাড়ীর দিকে যাইতেছেন, 
এবং যেই কাজির বাটীর নিকট আসিলেন, অমনি সেই পথ ধরিলেন। 
তখন দেখা গেল যে, তিনি কি জন্য আসিয়াছেন, তাহার কি করিতে 
হইবে, তাহা সমস্তই তাহার হৃদয়ে গাথা রহিয়াছে, তাহা এক মুহূর্তের 
জন্যও ভুলেন নাই । 

প্রভু কেন মন্য্যসমাজে আসিলেন, মহাস্তগণ তাহার নিগৃঢ় কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের নিগুঢ় কারণ অনুসন্ধানে আমাদের 
প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভু জীবের নিমিত্ত কি করিলেন 
তাহাই আমাদের সমালোচ্য । তাঁহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান্‌ 
কি প্রকৃতির, জীবকে তাহার পরিচয় করিয়! দেওয়।। দ্বিতীয় কারণ, 
জীবকে শিক্ষা দেওয়া 'কিরূপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয় কারণ, 
প্রেমধর্ম--যাহা! পূর্বে জগতে ছিল না--তাহার প্রচার করা। আর জীবকে 
সর্বোচ্চ শিক্ষা! অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহাই দেখান তাহার শেষ কার্ধ্য । 


৩৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


আর সেই নিমিত্ত তিনি গভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া 
জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া তিনি অন্তর্ধান হইলেন। যখন সন্গ্যাস 
করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইরূপ দেখাইলেন যে, কেবল বৃন্দাবন 
গমন করিবেন বলিয়াই এ আশ্রম গ্রহণ করেন । যথা, চৈতম্যমঙ্গলে-_ .. 
“নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি । 
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি ॥” 
আবার যখন ভক্তগণকে বলিলেন--- 
“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন । 
যখন সন্গ্যাপ লইলাম ছন্ন হইল মন ॥* 
তখন ম্পষ্টা্ষরে দেখাইলেন যে, তিনি সন্ন্যাস লইয়া অন্থৃতগ্ত হইয়াছেন । 
কিন্ত বৃন্দাবন দর্শন একটি উপলক্ষ মাত্র । তাহার সন্যাস গ্রহণ 
করিবার ভিতরে একটি মহৎ কারণ ছিল; সেটি এই যে, _-কঠিন জীবের 
হ্বদয় কোমল করা । তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম 
লইবে না, এইজন্ কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা একবারও মুখে 
আনেন নাই, মনের কথ! মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তকপরে ভক্তগণ 
তাহা জানিতে পারিলেন। যথা বৃন্দাবন দাসের পদ-_ 
শুফ হিয়া জীবের দেখিয়! গৌরহরি । 
আচগ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি | 
অফুরস্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি ষায়। 
কলমে কলসে ছেঁচে তবু ন! ফুরায় ॥ 
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল। 
পড়ুয়া! নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল ॥ 
শাস্ত্র মদে মত হৈয় নাম না লইল। 
অব্তার সার তারা স্বীকার না! কৈল ॥ 


প্রভূ কেন সন্নাস লইলেন | ৩৭ 


দেখিয়া দয়াল প্রভূ করেন ক্রন্দন । 

তাদের তরাইতে তার হইল মনন ॥ 
সেই হেতু গোরাটাদ লইলা সন্ন্যাস । 
মরমে মরিয়া রোয়ে বৃন্দাবন দাস ॥* 


প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে জর-জর, বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া 
তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাহার দুটা 
কার্য স্থুসি্ধ হইল। বখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তখন 
দেখাইলেন,--কষ্চের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে 
কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্যাস লইলেন ধর্ম-প্রচারের 
সুবিধা হইবে বলিয়া । হৃদয়ের অভ্যস্তরের ইচ্ছা ছিল যে, জীবকে কাদাইয়া 
তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে 
আপত্তি করিবে না। পূর্বের একথা কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু যেই 
প্রভূ সন্ন্যাস লইলেন, অমনি চতুদ্দিকে ক্রন্দনের রব উঠিল, আর কঠিন 
লোকের হৃদয় তরল হইল। তখন সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সকলে বুবিল। বথা 
বৃন্দাবন দাসের আর একটি পদ-.. 


নিন্দুক পাষণ্তীগণ প্রেমে না মজিল 
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল 1 
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে। 
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে ॥ 
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্গ্যাস 
ছাড়িলা যুবতী ভার্ধ্যা হুখের গৃহবাস ॥ 
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া । 
পরিল। কৌপিন-ডোর শিখ! মুড়াইয়া ॥ 


হাক! হার! কি দয়া! এরূপ দয়া অনমুভবনীয়! ইহার আর একট 


পদ শুস্পন সপ 


আবার-- 
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সর্ধজীবে ল্ দয়া দয়াল ঠাকুর 
বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ঃব-কুকুর ॥ 


কান্দয়ে নিন্টুক সব করি হায় হায় । 
আবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায় ॥ 
ন! জানি মহিম] গুণ বলিয়াছি কত। 
লাগাল পাইলে এবার হব অনুগত ॥ 
দেশে দেশে কত জীব তরাইলা শুনি। 
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥ 
ন1 বুঝিয়! কহিয়াছি কত কুবচন। 
এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥ 
গোৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পরিষদগণ। 
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাঁধন ॥ 
নিন্দুক পাষণ্তী বত দেখিল প্রকাশ । 
কান্দিয়া আকুল ভেল বুন্দাবন দাস ৷ 
নিন্দুক পাষণ্তী আর নাস্তিক দুর্জন। 
মদে মত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ? 
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাদ্দিয়া বিকলে। 
হাঁয় হায় কি করিচু আমরা সকলে ॥ 


- জইল হবির নাম জীব শত শত | 


কেবল মোদের হিয়া পাধাণের মত ॥ 
যদি মোরা! নাম প্রেম করিতু গ্রহণ। 
না! ক্িত গৌরহরি শিখার মুগুস ॥ 


অই্ৈতের নিস্রাভজ ১৩৯ 


হাঁয় কেন হেন বুদ্ধি হেল মে! সবার । 

পতিত-পাবনে কেন কেল অস্বীকার ॥ 

এইবার যদি গোর! নবদবীপে আমে । 

চরণে ধরিব কহে বুন্বাবন দাসে ॥ 

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাল লইয়া প্রভূ রাঢড়দেশে চারিপিন ভ্রমণ করিম 

নিতাই কর্তৃক শান্তিপুরে আনীত হইলেন, তখন নদীয়া মমুস্থশূষ্ত হইল। 
ধথ। মুরারির পদ--” 

চলিল নদের লোক গৌরান্গ দেখিতে । 

আগে শচী আর সবে চলিল পশ্চাতে ॥ 

হা গৌরাঙ্গ হ! গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে । 

নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে ছুঃংখে ॥ 

গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া । 

নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া ॥ 

দেখিতে গৌরাঙ্গ-মুখ মনে অভিলাষ । 

শাস্তিপুরে ধায় সবে হয়ে উদ্ধশ্বাস ॥ 

হইল পুরুষশূন্য নঘীয়ানগরী । 

সবাকার পাছে চলে ছঃখিয়! মুরারি ॥ 

অতএব পদকর্তা মূরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্যাস লওয়া অবধি প্রত 

ঘোর অচেতন ছিলেন | পাঁচদিনের দিন শাস্তিপুর আসিয়। তাহার 
হজ জ্ঞান হইল। তখন যেন জানিতে পারিলেন ঘে, তিনি মনের আবেগে 
সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া 
তাহার হূদয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল । জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া 
গিয়াছেন । তিনি বৃদ্ধা-মাতা, যুবতী-ভার্্যা ও লংসারের সমুদয় স্থুখ 
ত্যাগ করিয়া, ছুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, ঘরের বাহির হইয়াছেন । 
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তাহাকে ভক্তগণ সাম্বনী করিবেন তাহাই উচিত । কিন্তু তাহা হইল না, 
তিনিই তক্তগণকে সাম্বন; করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিজনে, 
কাহাকে চূস্বনে, কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু তাহারা সংকল্প করিলেন, প্রতুকে ছাড়িবেন না। তীহারা (না 
সকলে এক দিকে ? তাহার ম! না তাহাদের সহায়? রাস রা 
যাইবার সময় গোপীরা তাহাকে আগুলিয়া কান্দিয়াছিলেন, সেইরপ প্রত 
শাস্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে, সমস্ত লোক তাহার পথ 
আগুলিয়া চীৎকার করিয়! কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভূকে তাহার 
সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মন্ুষ্যের সাধ্য নয়; তিনি অবিচলিত 
চিত্তে চলিলেন। কিন্তু অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রভু 
একটু ধণপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী, ভারতী ও অধ্বৈত এই 
তিনজনকে পিতার স্যাক্স সম্মান করিতেন । সুতরাং শ্রীঅত্ৈত অধীর 
হইলে, প্রভূ গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন । যথা-- 


অছৈত-বিলাপে প্রভূ হইলা বিকল । 
শ্রাবণের ধার! সম চক্ষে ঝরে জল ॥ 
কহেন “অছৈতাচাধ্য এত কেন ভ্রম । 
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম | 
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা । 
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিল! ॥ 

- কিনধূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার, । 

' প্রাকতপলোকের গ্তায় শোক কেন কর। 
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বৃুদ্দাবনে গেলে কার্য পণ্ড ৪৯ 


প্রভু-বাক্যে অধৈত পাইল! পরিতোষ । 
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাস্থঘোষ ॥ 

বাস্থঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাহার অনার পদে আন 
যায়। অতএব প্রভু অহ্ৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায় । 
বলিলেন, “তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীব কি 
উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারট! বিফল করিবে? নীলাচলে 
না গেলে আমার সব কাধ্য নষ্ট হইবে। তুমি ত নিজেই এ খেলা 
পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি 
যাই ।” পূর্ব বলিয়াছি, প্রতু সহজ অবস্থায় কখনও দ্বীকার করিতেন 
না যে, তিনি অবতার । আবার ইহা'ও বলিয়াছি ষে, যখন নিজজনের 
সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কখন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় 
দিতেন; যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুখে শ্রীঅঘৈতকে বলিলেন, নীলাচলে 
ন! গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না; আর অহৈত্ত 
তখন সব কথা স্মরণ করিয়া শাস্ত হুইলেন। বহির্গ লোকের 
নিকট প্রভু বলিম়্াছেন--“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন । 
যখন সন্ন্যাস লইন্থ ছন্ন হলো মন ॥* কিন্ত নিজজনের নিকট বলিতেছেন, 
সন্ন্যাস করার সময় তাহার মভিচ্ছন্ন হয় নাই। তাহার সম্নযাসের উদ্দেস্ত 
আর কিছু নয়, কেবল জীব-উদ্ধার। 

প্রভু শাস্তিপুর হুইতে বৃন্দাবনে যাইতে নীলাচলে গমন করিলেন, 
কেন? বৃন্দাবনে তাহার প্রাণ ছুটিয়্াছে বলিয়াছেন, সম্ধ্যাস করিয়া 
“কোথা বুদ্দাবন” “কোথা বৃন্দারন১, বলিয়া চারি দিবস কেবল ছুটাছুটি 
করিলেন। বমুনায় -ম্বান করিতেছেন ভাবিয়া হুরধুনীতে ঝাঁপ দিলেন. 
আর সেখান হইতে শরীক তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গ্েলেন। বি 
'ঘখন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, বৃন্দাবনের কথ! 
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আর মুখেও আনিলেন না। ইহার মানে কি? কথা এই, প্রতু ভক্তভাবে 
বৃন্দাবন ছুটিলেন। কিন্ত ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রত্ুর আর 
একটা প্রধান উদ্দেস্ত ছিল,_-সেটা জীব উদ্ধার করা। তখন বৃন্দাবনে গে 
তাহা হইত না। তাহার বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান তখন নীলাচ 
তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভূলিলেন। কারণ জীবনবাধনে জন 
গমন করিলে সকল কার্ধ্য নফল হইত না কেন, তাহ! বলিতেছি। প্রথমত 
বৃন্দাবন তখন জনশ্ন্ত, দ্বিতীয়ত উহা! আগ্রার অর্থাৎ মুসলমান-সম্রাটের 
রাজধানীর নিকট । মেখানে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার, কি 
ভাহাদ্দিগকে ধশ্মশিক্ষা দেওয়ার সভাবনা হইত না। তখন নীলাচল 
ভারতের একটা প্রধান তীর্থস্থান এবং উহ! হিন্দুরাজার অধীনে ছিল।, 
বিশেষতঃ তাহার লীলার সহায়তার জন্য সার্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে 
প্রয়োজন । সার্বভৌম পণ্ডিতগণের প্রধান, তাহার দপ্চূর্ণ না করিলে 
পড়ুয়। পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধার পান্র হইতে পারিবেন না, আর রামানন্দকে 
কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। 

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়৷ নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ঘুরিয়া 
প্রস্থ আবার একেবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন । সেখানে বূপ সনাতনকে 
শক্তি সঞ্চার করিয্লা নীলাচলে ফিরিলেন। স্থৃতরাৎ কৃম্বাবন: যাওয়া 
একটি উপলক্ষ মাত্র । প্রকৃত উদ্দেশ্ত রূপ সনাতনকে কার্যে প্রবৃত 
করা। এইক়পে: যদদিচ প্রতু সর্বদা বিহ্বল থাকিতেন, সিরিগিন 
ঠিক ছিল। .. 

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন ভাহা লইয়া গণ্ডগোল ছিল, 
কারণ লীলা-গ্রস্থে যে পথের কথা! আছে, ত্বাহা৷ এখন পাওয়া! যান্স না । 
ইহার কারণ ভাগীরথী পূর্বের বে পথে সাগরে মিলিত হুন, পরে সে পথ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পথ 'অবলঙ্বন করেন। লারদাঁচরখ মি মহাশয় 
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' পরে সাধেক পথ আবিষার করেন | ধীাহাঁর এই পথের গতি উত্তমরূপে 
জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা সাররদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। 
কথ। কি, প্রভু যখন রামচন্দ্র খায়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন, 
তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। কারণ লে পথ 
একপ্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা তখন সৈন্য কর্তৃক রক্ষিত ও দন্ধ্য 
কর্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা প্রতৃকে পাঠাইবেন। তিনিই 
অধিকারী, আর তাহার অসীম ক্ষমতা ; তাই তিনি প্রত্থকে এ পথে 
পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রতূর এই লীলা-খেল! যে পূর্বে পাতান 
হয়েছিল তাহার এক প্রধান প্রমাণ, তাহার নীলাচলে গমন। তখন 
যুদ্ধের নিমিত্ত এই পথ বন্ধ বলিয়া কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল ন!। 
কিন্ত প্রভুর ইচ্ছায় শব. অধিকারী আসিয়া! উপস্থিত হইলেন, কারণ 
তিনিই কেবল প্রভূকে পাঠাইতে পারিতেন। 

প্রভু মন্দিরের নিকট যাইয়! ভক্তগণকে বলিলেন, “হয় তোমর1 আগে 
যাও, না হয় আমি আগে যাই 1” পূর্বে ভক্তগণের মনে মহা! ভয় ছিল যে 
যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভূ আদ নীলাঁচলে যাইতে পারিবেন না । আবার মন্দিরের 
নিকট মাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীজগরাথের দর্শন লাভ কি প্রকারে 
হইবে, কারণ তখন যাত্রীদিগের পক্ষে উহ! বড় কঠিন ছিল। যথা পদ). 
«কলহ করিয়া ছলাঁ, আগে প্রত চলি গেলা, ভেটিরারে নীলাচল র্লায়।* 
রহশ্যের বিষয়, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিয়া যাইতেন যে প্রভু কি 


«* গোবিদের কড়চার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্সনাদেবীর লৃষ্ট। ভাই 
তাহাতে লেখ! আছে যে, প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তারা যদি হয় তবে 
_ আমাদের যতগুলি লী্গা-গরস্থ আছে সমুদয় ফেলিয়া দিতে হয়। গোবিনোর কড়চার প্রথম 
করেক পৃষ্ঠা ধে কঞ্সিত, তাহা! “গোবিন্বদালেক় কড়চা রহহা” নামক পরন্থে প্রমাণ কয় 
হইয়াছে 
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বস্তু; তাহারা সর্বদা তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। 
পূর্ব্বে খলিয়াছি ষে, ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। স্থতরাং 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান এ কথা সর্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাহার সঙ্গ 
করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভূ কিরপে শ্রীমৃন্তি দর্শন করিবেন, ও 
পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া (স্মরণ থাকে যেন, প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে,' 
ধথন কোন নৃতন স্থানে উদয় হইতেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন ) 
হুরিনাযের সহিত সার্বভৌমের বাড়ী যাইবেন, এই সমুদয় পূর্বে স্থির 
করিয়! রাখিয়াছিলেন । তাই প্রভু কলহ-ছলা করিয়া অগ্রে গেলেন। 
ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না। 

সার্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত প্রভুর কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে 
থাকিতে হইল। যেই মাত্র এই কাধ্য শেষ হইল, অমনি তিনি দক্ষিণ 
দেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দক্ষিণে 
যাওয়ার উদ্দেশ্ট কি?” “প্রভু বলিলেন, “দাদ! বিশ্বরূপকে অন্বেষণ কর 1” 
প্রভূর দক্ষিণদেশে যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা, বিশ্বর্ূপের 
অনুসন্ধান একটা ছল মাত্র। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইহার বন্ছ 
পূর্বের বিশ্বর্ূপ অদর্শন হইয়াছেন। যদি বিশ্বর্ূপের অন্মসন্ধানই উদ্দেশ 
হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন। 

প্রসু দক্ষিণে যাইয়া নৃতন এক মৃত্তি ধরিলেন। তিনি জীবের হৃদয় দ্রব 
করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এতদিন তিনি নিজজনের মধ্যে ছিলেন । 
তাহারা তাহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাহাদের 
নিকট প্রস্থ কোন কঠোর ভাব ধারণ করিলে তীহার! গ্রাণে মরিতেন। 
এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহার! 
প্রভুর নাষ পর্যস্তও শুনে নাই । তুতরাং তিনি দুঃখ পাইলে তাহ! নিবারণ 
করে, কি সহাম্গতৃতি দেখায়, এমন লোক আর কেহ তাহার সহিত, রহিল 


ূ প্রভূ নীলাচল ৪. 
না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়! সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য করিতে পারিবেন 
বলিয় শ্রীনিতাই কি অপর কাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই । যাহাকে লইলেন, 
তিনি প্রভুর সঙ্গে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করেন নাঁ। এইরূপ 
সঙ্গী লইয়া ও সম্বলহীন অবস্থায় প্রভু আলালনাথ ত্যাগ করিলেন । অমনি 
ছুই আজা্লদ্বিত বানু উর্ধে তুলিয়া কুষ্ণকে ভাকিতে ডাকিতে চলিলেন। 
আপনি পবিত্র হইব বলিয়! সেই ক্লোকটি আবার বলিতেছি। যথা. 

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কষ কৃষ্ণ কষ কষ কৃষ্ণ হে। 

কষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃ কৃষ্ণ কৃষঃ হে |, 

রাম রাঘব রাম রাথব বাম রাখব রক্ষমাং | 

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশর কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং 1% 

প্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধশ্ম শিক্ষা দিতে আসিম়াছেন। 
তাই দেখাইলেন যে, যখন বিপদ সম্ভব, তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে 
লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, “কৃষ্ণ রক্ষমাং১” কি “কষ পাহিমাং) 
বলিয়! আর সে এরূপ এঁকাস্তিক ভাবে যে,_-যে শুনিতেছে তাহারই নে 
হইতেছে যে, কৃষ্ণ যেন তাহার সম্মুখে । সে আরও বুবিতেছে যে, এরূপ 
প্লাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কথনই পারিবেন না। বন্তঃ প্র 
আপনাকে বিপদ-সাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অন্য দ্বার! 
রক্ষিত, যেহেতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল । দিবানিশি শত শত 
লোক তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে । অগ্য তিনি বিদেশে 
এক11' পে দেশ জালেন না, সেখানকার কাহাকেও জানেন না, সে দেশে 
ভাষা পর্ধ্যস্ত জানেন না, বিশেষত সঙ্গে কপর্দাক মাত্রও নাই।: উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে হিন্বিভাষা অনেকটা দত ও যালোর কিউ 
'েশের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । | 
“তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে নাঃ এমন কি তিনি ফেল, 
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আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন, নাঁ-যেখানে কৃষ্ণ 
তাহাকে লইয়৷ ঘাইতেছেন ! রাত্রি হইল, একটা বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান 
দিয়া বসিলেন। প্রভাত হইল আবার চলিতে লাগিলেন। কি আহার 
করিধেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তৎসন্বন্ধে তাহার কোন চিষ্কী 
নাই। এদিফে প্রভু বিভোর ভাবে যুহুমুছ ভাকিতেছেন,--কৃষ। 
পাহিমাং !* কৃষ্ণ করেন কি, কাঁজেই তাহার আহার যোগাইতে হইতেছে, 
তিনি না যোগাইলে আর কে ষোগাইবে? না ঘোগাইলে, গীতায় কষ 
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা যে বিফল হয়। সম্মুখে ব্যান্র পড়িল, প্রত 
লক্ষযাও করিলেন না। কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে “কৃষঃ 
রক্ষমাং* বলিয়া, আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইলেন। প্রভূ 
পাছে মৃচ্ছিত হইয়া আছাড় খা”ন, সেইজন্ নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, স্বরূপ 
প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্বদা ছুই বাহু প্রসারিয়! ত্তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ফিরিতেন। এখন তিনি শত আছাড় খাইলেও তাহাকে রক্ষা করে, 
এমন কেহ নাই। প্রভু কৃর্মক্ষেত্রে বাহ্থদেবকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত 
করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী-তীরে রামরায়ের নিকটে আপিলেন; এবং 
সেখানে, অদ্ভূত সাধ্যসাধন-নির্ণয়বূপ বিচার উঠাইলেন । এ সমুদয় লীলা 
তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন। প্রভু সেখান হইতে বিদায় হইবার সময় ব্বামরায় 
একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, “তুমি অপেক্ষা কর, 
আঁমি লীগ্র ফিরিয়া আসিয়! তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীঙ্গাচলে যাইব ।* 
ঘকিখ দেশে শীত পীন্র কাধ্য শেষ করিতে হইবে বলিয়া, প্রভু সে দেশে 
অসীম্-শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন । একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, 
করিয়! তাহাকে ফেলিয়া টলিয়। গেলেন। সে ব্যক্তি এরূপ শি, 
পাইলেন যে, তিনিও শক্কিসঞ্চার করিতে লাগিলেন । আবার তিনি 
ধাহাদিগকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাহারাও শক্তিনঞ্চার করিবার শত্তি- 
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পাইলেন।. এইকূপে প্রভু এক একজনকে আলিঙ্গন করিয়! দেশকে দেশ 
ভক্তিতে ভাসাইতে লাগিলেন । এ কথা বিস্তার করিয়া! পূর্বে বলিয়াছি। 

প্রভুর দক্ষিণদেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে 
লিখিয়াছি। এখন উহা! বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি । কাজেই ইহাতে 
মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হুইতেছে। বোধ হয়, পাঠক সে 


নিমিত্ত আমাকে ক্ষম। করিবেন। 

তৃতীয় অধ্যায় 

দক্ষিণে গমন 

কি করিব ফোথ! যাবে। কি কর্তব্য মোর । ন। জানিয়া বসে ছিনু চাই মুখ তোর ॥ 
এক বছর গেল পন আর বছর এলো । আশাপথ চেয়ে চেয়ে জাথি আন্কা হলো। | 
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু হুখ । সে সব শ্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক ॥ 
চুরণী নদীর ধারে কৃষ্ণচুড়। তলে । বান্ধা ঘাটে বসে ছিনু একলা বিকালে ॥ 
এই ত ফাগুনে তোম। সনে পরিচয় । ভুলিলাম দেহ গেহ তৌমার চিন্তার ॥ 
কি দেখিস কি শুনিনু নাহি মনে হয়। সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময় ॥ 
পানু নব জন্ম, দেখি সব নুখময় । রসেতে পুরিল চির-নীরস হৃদয় ॥ 
এক ছি ভব মাঝে ন। ছিল দোৌসর। রসে ডগমগ তু 'আনন্দ বিভোর ॥ 
হিয়া আশাশুন্ত ছিল, ভূবন আন্ধার । পহিলা জানিসু তুমি আছহু আমার | 
তোমা কথা গুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া । হুখের তরঙ্গে চলি ভাসির! ভাসিয় 
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে শ্রাপনাথ । আধারে না! নিপা গেলে করি তোমা সাথ $ 
এথানে খাকিয! আমি কি কাজ করিব । ছেন শক্তি নাই লীল। আবার লিখিব ॥ 
ধ্লরামের মনে খিদ্ধি আছে এই শেল । তুমি কি পরম-বন্ত জীবে না! জাদিল । 
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প্রভূ দক্ষিণে এন্ূপ কঠিন জীবসফল পাইলেন, যাহাদের উদ্ধার 
করিতে নব নব পন্থ। অবলম্বন করিতে হইল। প্রত পথে যাইতে জিমন্দ 
নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস, 

করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ । আমাদের হিন্দুশাহ্্র মতে 
বৌদ্বগণের সহিত ইঠঠগোর্ঠী করিতে নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে 
নাই, তাহাদের মুখ দর্শনও করিতে নাই । কিন্তু প্রভুর সে যত নয়, তাহা 
আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন। তাহার মত এই যে--ষে ষত অধিক 
পতিত, সে তত অধিক কৃপাপাত্র। প্রভূ চিরদিন তাহাই শিখাইয়া 
আসিয়াছেন, এবং কর্তব্যেও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ 
'াহার সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাহাকে ইহাতে অনিচ্ছুক 
নয় দেখিয়। মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একজন পদস্থ 
হিন্ুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত 
হইল। শেষে রাজ! স্বয়ং এবং বৌদ্ধগণের কর্তা রামগিরি লেই বিচারে 
যোগ দিলেন। প্রভূ সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে 
আরম্ভ করিব। মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামঙ্সিরির 
অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, “হে ভক্তবর ! 
তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম রুপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি 
হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও ।” প্রভু বলিলেন--.“হরি বলি পুলকিত হয় 
যেই জন। মাথার ঠাকুর সে এই ত কথন” ইহা শুনিয়া রামগ্িরি 
অতিশয় বিচলিত হইলেন । যথা-_-*শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিনি রায়। 
অমনি আছাড় খাঞা পড়িল ধরায় ॥* তারপর প্রতুর চরণ ধরিয়া রামগিকি 
বলিলেন।--.সর্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল । দা, করি রাহ] পান 
দেহ মোরে স্থল ॥* মনে করুন ইহারা মহাপত্ডিত লোক । পাত্ডিভ্যের 
আশ্রয় লইলে” ইহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা কখনই সহজ হইত লা 
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কেবল কচকচি বাধিয় যাইত । কিন্তু প্রভু দে পথে না৷ যাইয়া! ভগবানের 
মাধুধ্যক্ূপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাহার বদনে দিলেন, আর অমনি 
রামগিরি ধরা পড়িলেন। ধিনি ধত বড় নাভ্তিক হউন, সকলের হৃদয়ে 
ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে 
তাহাদের নাস্তিকতা দুর্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শপে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাতে--“পত্ডিতের শিরোষণি যত বৌদ্ধগণ। 
রামগিরি পথে সব করিল গমন ॥* 
গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিমন্দ নগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামূতে 

তাহাকে ত্রিমট বল! হইয়াছে । বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার উহাতে 
এইকপে বণিত আছে-_ 

বৌদ্ধাচাধ্য মহাপত্তিত বিজন*বনেতে। 

প্রভূ আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল বলিতে ॥ 

ষদ্যাপি অসস্তাস্ত বৌদ্ধ অধুক্ত দেখিতে । 

তথাপি মিলিল! প্রভূ তাদের উদ্ধারিতে ॥ 

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া! ঢুগ্ডিরাম-তীর্থ বিচার করিতে গেলেন। 

সেই স্থানের নিকট ঢুপ্ডিরামের আশ্রম আছে) এই আশ্রমের ধিনি 
গুরু, তিনি ঢুত্ডিরাম খ্যাতি পাইয়। থাকেন। ছুর্ডিরাম এবং অন্তান্ত 
পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন-- 

তাকিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ। 

সাংখ্য পাতগল স্থতি পুরাণ অগণন ॥ 

হারি হারি প্রভূ মতে করেন প্রব্শে। 

এই মত বৈধ্ঞব প্রস্থ কৈল দক্ষিণদেশ | 
গোবিষ্দের কড়চায় ঢুর্ডিরাম সম্বন্ধে এইক্সপ উক্ত আছে-- 

“অহংকারে সঙ! মত্ত পণ্ডিতাভিমানি ।* 
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_.. সর্ধ-শাঙ্কে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের একমাজ সুখ বিচার 
করা ও প্রতিষ্বন্থীকে পরাজিত করা । এই ইহাদের চরিত্র । প্রত্থুকে 
অতি উত্তম একটা শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া “ঘুদ্ধং দেহি* বলিয়া সম্মুখে 
যসিলেন। কিন্তু প্রভুর বদনপানে চাহিয়া এরূপ বিচলিত হইলেন যে 
হার মুখে বিচার করিবার স্পৃহা! আর রহিল না। প্রভুর বদন ঘলিন ও 
নয়ন করুণায় পূর্ণ দেখিয়া ঢুণ্তিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়া 
পড়িলেন। তখন--- 

প্রভূ কহে শুন শুন ঢুপ্ডিরাম স্বামী । 

তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি । 

জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে। 

হারিল চৈতন্য এবে তোমার সদনে | 

বাণীর কপায় তুমি পণ্ডিত গোসাঞ্ি। 

কার সাধ্য তর্কে শানে জিনে তব ঠাঞ্ডি ॥ 

ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদাস্তদর্শন । 

সর্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গে সুজন ॥ 

মুরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাহি জানি । 

বার বার তোমার নিকট হার যানি ॥+ 

আগেকার চুণ্ডি চেয়ে তুমি সুপপ্ডিত। 

তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভূবন বিদ্িত | 

প্রভু করজোড়ে বলিলেন, “আমি মূর্খ সন্ন্যাসী, আমি তোমায় পারিব 

না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন ক্ষন, আমি আপনাকে জয়পত্র 
লিখিক্বা। দিতেছি।* কিন্তু--“বাইতে লাহি চাহে ঢুণ্ডি, চারিদিকে চাঁয়।* 
চুতিরাষ গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রত্ুর চরণে লয় 
 বইলেন। চুপ্ডিরামের দুণ্ডিরামত্ব গেল গাহার আশ্রঘ গেল ও তাহার 
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নাম হইল ' হরিদাস*। ঢুণ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্য্ শ্রীগৌরাঙ্গ যে থে 
তীর্থ দর্শন করেন, তাহ! চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন +- 

প্রভূ গৌতমী গঙ্গায় ম্লান করিয়া যলিকাঙ্জুন তীর্থ দেখিলেন ও 
মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছুদূর পশ্চিমে 
অহোবলের হ্ৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং সেখান হইতে 
সিদ্ধবট গেলেন। মেখানে এক পরমভক্ত বিপ্র দিবানিশি রামনাম 
জপিতেন, তাহার ঘরে প্রতু ভিক্ষ। করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে 
গমন করিলেন । সেখান হইতে সিদ্ধবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণবাড়ী আবার 
আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল 
কষ্নাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ব্যাপার কি? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন রুষ্ণনাম ধরিয়াছ ?* 
তাহাতে. বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাবে ।” 

প্রভূ দক্ষিণে ষে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন, তাহা বর্ণনা করিবার 
অগ্রে তিনি কি কি পদ্ধতি অবলগ্ধন করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করেন, 
তাহার ফিছু আভাস দিতে হইতেছে । প্রতু রাধার খণ শোধ দিতে 
অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। স্থৃতরাং তাহার শুধু নদীয়া 
কি শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার সমন্ভ 
ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্গিণাভিমুখে দৌড়িলেন। সমক্ 
অল্প অতএব শীপ্র ত্র কাব্য সমাধা করিতে হইবে । স্থতরাং মাঝে 
মাঝে তাহার এশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা, এক 
জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়! তাহার দ্বারা বু জনকে উদ্ধার কর]। 
.. প্রশ্বন্িক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রত ছন্য উপার অবলগ্গণ 
_ করিতেন। যথা, তর্কে পরাজয় করিয়া। তবে তাহার তর্কে এই ওণ ছিল 
থে. তাহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়! অপমানিত বোধ না৷ করিয়। কত 
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হইয়া! অন্থগত হইত। . কাহাকে আপনার দৈন্ঠে, কাহাকে আপনার 
ওদার্য্ে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা 
ছুই একটা শ্লেষবাক্য বলিয়! উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাহার সর্বার্গেক্ষা 
একটা অতি বলবৎ বস্ত্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোষ 
করিতেন,--অর্থাৎ “জীবে দয়া" ও “ভগবানে প্রেম” দেখাইয়ী। 
তাহার গুদাধ্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপেটাঘাত 
খাইয়া! অন্য গাল ফিরাইয়৷ দিতেন না। সে তাহার পক্ষে সামান্ত কথা। 
তবে কেহ এমত ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন 
করিতেন। তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাহার 
আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিলনা । সর্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া 
অন্থন্ষে মান দিতেন। যে যত অপরাধী তাহাকে তিনি তত বেশী কৃপা 
করিতেন । এই যে সমূদায় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয়, তাহা তাহার 
কাধ্য দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন । 

প্রভু মক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ 
গলিয়া যায়। প্রভূ মন্ুস্তের দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং সে দেহ 
'্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দূর্বল 
হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদায় হইতেছে, তাহাতে 
হইয়াছে কি, চিপস নসচউ হইয়াছে, যেন চলিতে 
পারেন না, চলিতে অতিশয় কষ্ট হয়। সোনার অজ সর্বদা ধূলায় ধৃূসরিত। 
প্রভূ সিদ্ধবটেশ্বর গেলেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন । 
সে রান্ত্রি আর আহার জুটিল না। পর দিবস প্রাতে যাহা জুটিল তাহাই 
সেবা করিয়! চপ করিয়া বসিয়া :রহিলেন, ঘেন কাহার যী 
করিতেছেন । | | 

৷ পাঠককে. বলিয়া রাখি প্রভুর এক্সপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে টা 
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না। কারণ খন যেখানে ধাঁইতেন সেখালে অমনি লোকের কলরব ও 
হরিধ্বনি হইত, এবং প্রভূর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি-রাশি বস্ত প্রভৃতি 
দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটা লীলা 
করিবেন মনে আছে, তাই চুপে চুপে আলিয়া সামান্য অবস্থায় রহিলেন। 
ঠিক যেন একটা সামান্ত সন্ন্যাসী । সেখানে তীর্থরাম আসিলেন। তিনি 
সওদাগর, অভভ্ত, খুব ধনবান। সেই সামান্ নবীন সন্নযাসীকে দেখিয়া 
ভাহার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে ও ধনমদে 
মত্ত, আবার চরিজ্ অতি-মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্যযেই আনন্দ । তাহার 
ইচ্ছা হইল যে নবীন ঈন্ন্যাসীর ধর্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিগ্রায়ে 
হুইটী বেশস্টা আনিয়া উপস্থিত করিলেন; তাহাদের নাম--সত্যবাই ও 
লক্ীবাই । যথা-“সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্াছয়। 
প্রতৃর নিকটে আসি কত কথা কয় ॥% 

বেশ্টাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহা তীর্থরাম তাহাদিগকে 
শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহার! ছিলেন তাহাদিগকে 
বলিতেছেন যে, মজ। দেখ, সন্ধ্যাসীর যত ভারিতৃরি সব এখানে বাহির হইবে! 
এখন বেস্তাগণের কাণ্ড শুন্ুন--“কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই হাসে । 

সত্যবাই হাসি মৃখে বনে প্রভূ পাশে 1" 

প্রভু চুপ করিয়া বলিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে 
সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরস্ভ করিল। যেন অন্যমনস্ক হইয়া সে অঙগগের 
আবরণ ফেলিয়! দিল। এন্ধপ নিলজ্জ ব্যবহার করিলে, প্রভু তখন 
তাহার দিকে চাহিলেন । সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল 
থে প্রভুর চক্ষু দিয়! কারুপারস 'ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেইকপ 
দৃরি সে আর কখনও দেখে নাই,--সে অতি পবিভ্র। দেখিয়া বুধিল 
যে ইহার বিকার নাই, খেন ইনি মনুষ্য নহেন--দেবতা। প্রত তাহার 


ম্ঙ 


৫৪ শ্রীঅষিয়নিমাই-চরিত 


দিকে চাহিয়া! আনে আস্তে বলিলেন, “কি মা, তুমি কি চাও ?* প্রতৃর 
সেই দৃষ্টির পর খন তিনি সত্যবাইকে “মা” বলিয়া ভাকিলেন, তখন 
বেশ্তার হৃদয় হইতে রর্গরম দূরে পলাইল । সে কাপিতে লাগিন্স। 
নঙ্ট্ীও বড় ভয় পাইল। তাহারা প্রভুর মূখ দেখিয়া বেশ বুঝিয্াছে যে 
“কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে |” আর কি কি দেখিল তাহা তাহারাই 
জানে । তখন সত্যবাই, যে লক্ষী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, একেবারে, 
প্রভুর চরণে পড়িল। 
তখন প্রভু তটস্থ হইয়া বলিলেন “আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার 

মা, আমার চরণে পড়িয়া, “কেন অপরাধী কর আমারে জননি 1” প্রভূ 
আর বলিতে পারিলেন না, কথাগুলি বলিয়াই অমনি “পড়িল! ধরণী |” 

সব এলো থেলে। হলে প্রভুর আমার । 

কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর ॥ 

নাচিতে লাগিল প্রভূ, বলি হরি হরি । 

রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি ॥ 

হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়। 

| অঙ্গ হতে অদ্ভূত গন্ধ বাহিরায় । 
তীর্থরাম সর দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যক্কে যখন প্রভু মা বলিয়া 

সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া, মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে 
উড়িয়া গিয়াছিল। সন্গ্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো 
করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোধ হইয়াছে ষে, সন্গ্যাসী ত ভণ্ড নয়, 
বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ ঘে উপায় তাহাই 
অবলম্ষন করিলেন, অর্থাৎ কাপিতে ফাপিতে প্রভুর চরণতলে ' পড়িয়া 
আশ্রয় লইলেন | কিন্ত প্রত্থু তখন একেবারে অচেতন ।. তীর্থ যে চরণে 
পড়িলেন তাহা তাহার গোচর হইল না, তাই ধনবান . যুবক... প্রস্থুর 
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চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভূ তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন 
না, কিন্ত সত্যের প্রতি তীহার দৃষ্টি রহিয়াছে ।. সেই অচেতন অবস্থায় 
গ্রভূ সত্যকে উঠাইলেন, আর তাহাকে বাহুতে ছ"দিয়া বলিতেছেন, 
“কষ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ভাকো।।” 

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহাজ্ঞান। 

ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ ॥ 

আছাড়িয়৷ পড়ে, নাহি মানে কাটা খোঁচ।। 

ছিড়ে গেল ক হতে মালিকার গোচা ৷ 

আর, পিচকারি সম অশ্ঞ বহিতে লাগিল । 

তখন যড়যন্ত্কারী তিনজন, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্যাদ্য় মৃতপ্রায় হইয়াছে । 
তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া, তখন অতি কঠিন যে, তাহারও ভ্রুব হইবার 
কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহার! তীর্থরামের কার্ধ্যকে দ্বণা 
করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্য যখন: অচেতন প্রভুর 
পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহার! ভাবিতে লাগিলেন 
বেশ হইয়াছে । কিস্তুসে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না, তীর্থরামের 
কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তিনি অন্থতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি 
ধিক্কার মিতেছেন দেখিয়া, তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল। 
এদিকে গ্রভূর ভাব শুজূন। প্রভূ একটু পরে চৈতন্য পাইলেন, এবং 

তীর্ঘরাষকে উঠাইয়। অতিপ্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বের বলিয়াছি 
প্রত এক গালে হার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়। দেওয়া অপেক্ষাও 
অধিক করিতেন, তাহার নির্পন পুর্বে দেখুন | তীর্থরামকে গাড় 
আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, “প্রভূ করেন কি, আমি 
অপবিজ্র অন্পৃশ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করিলেন 1” কিলার, 
“পবিত্র হইস্থ আমি পরশি তোমারে | | 


রে ভ্রীযিয়নিমাই-চরিত 


বর্ষ্য ভীর্থরামের বর্ধধনাশ ঘটিতেছিল। কারণ শ্বভারত্বঃ স্িনি 
তক্ষিমান ব্যক্তি, তাই অন্তর্ধামী প্রভু তাহাকে কপ করিবেন বলিয়া 
এত ভলী উঠাইলেন। তৎপরে প্রদ্থু তাহাকে কিছু উপঘেশও দিলেন। 
যখন তীর্থরামের বিষয়ে একেবারে বিরক্তি হইল, তখন বিষয় ছাড়িলেন'। 
ভিনি উদ্দাসীনের পথ অবলম্থন করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অতি হ্থন্দরী, 
ভাধ্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আসিলেন, এবং পতির চরণে পড়িয়া বলিতে 
লাগিলেন, “বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।* ইহাতে--. 
কমলে বলিল তীর্থ, কর ধরি করে। 
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে | 
নরক হইতে আ্রাণ পাইয়াছি আমি । 
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি ॥ 
তীর্থরাম আর বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন না, সেই হইতেই পথের ভিখারী 
হুইলেন। তাহার পরে, আহারীয় দ্রব্যের সহিত--- 
কত লোকে কত বন্ত্র আনি জুটাইল। 
কিন্ত এক থণ্ডও প্রভু হাতে না ছুইল ॥ 
লেখান হইতে প্রভু নন্দীশ্বর চলিলেন। পথে দশ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল 
পার হইয়া প্রন মুন্নানগর পাইলেন ; কিন্ত নগরে প্রবেশ না করিয়া, উহার 
নিকটে একটা বুক্ষতলে বসিয়া সাহার! ছইজনে বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । এমন সময় ছুইটী নগরবাসী সেখানে আদিলেন এবং প্রতৃকে 
দ্েখিয়৷ চিত্রপুত্রলিকার স্তায় স্তব্ধ হইয়া ফ্াড়াইয্া। রহিলেন | খন 
সন্ধ্যা হইতেছে । কিরূপে কে জানে, ইহার মধ্যে নগরে ধরনি হইয়াছে 
ঘে এক সম্যাসী আসিম্াছেন, সাহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্তায়। ইহা 
গুনিক। নগরবানী লে দলে আসিতে লাগিল, এবং ভদ্ধিভাষে ঠাহাীকে 
গণাম করিয়া সেখানে ছাড়াইয়া রহিল। 


ভিখারী রমনী ৫৭ 


প্রভু কিন্তু একেঘারে নীরব । এত লোক যে একজ হইয়া সম্মুখে 
দাড়াইয়া আছে, ভাহা! তিনি একেবারে লক্ষ্যই করিলেন ন1। সকলে 
তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “ন্বামী নগরে চলুন 1” কিন্তু 

“প্রেমে মত্ত মোর প্রত গুনে নাহি কথা ।” 

এই ষে লেই স্থান লোকারপ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া 
তাহাদিগকে ডাকাইয়! ছিলেন ? ডাকাইলেই বা তাহারা আসিবে কেন ? 
লোক আলিল কেন, না---প্রভূর অনিবার্য আকর্ষণে । জ্রামে বখন ফলরব 
অত্যস্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন নাস 

“অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল” 

তখন সমুদায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। 
এবং সেই বুক্ষতল শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পরিণত হইল । এইরপে সমস্ত 
লোক সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিয়! কার্টাইল। প্রভাত 
হইলে প্রভু চলিলেন, আর সেই সকল লোক গ্রভৃকে থাকিতে মহা 
জিদ করিতে লাগিল। কিন্তুশ্-গ্রতু মোর কোন উপরোধ 
না শুনিল।” 

সেই সময় এক ভিথারী রমণী গ্রভূর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা আগিজ । 
সে ভক্তি-ভিক্ষা নয়, অব্নবস্ত্রের ভিক্ষা, যাহা প্রতূর দিবার শক্তি ছি 
না। দরিজ্র রমণীর পরিধান জীর্ঘবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ । কিন্ত 
দারিক্র্যের নিহিত এরূপ জঞানশুন্থ স্বার্থপর নীচ হইয়াছে ধে, বদি 
দেখিতেছে প্রভূ একজন কাক্ষাল সন্ন্যাসী, তাহার দিবার কিছু নাই, 
তবু তাহার কাছে হাত পাতিতে ছাড়িল না। আঁধর! হইলে গুহাকে 
দুট-দূর করিতাষ, কিন্তু প্রত মামার তাহা করিলেন না। তাহার গা 
হইল, কিন্তু আপনার ত কপর্দক খাজ নাই, দিবেন কি? তাই প্রত 
ঈযুৎ হালিকা যুরাবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগগিলেন। ইহার্ডে-.. 


৫৮ ।. শ্ীযিয়নিমাই-চরিত . 


মুন্নাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়]। 

রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া ॥ | 

সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়। ] 

সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া জোগায় ॥ 

সকলে ব্যাকুল বন্তর প্রভু হস্তে দিতে । | 

গগুডগোল দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে ॥ 

সকলেই প্রসুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে । কেহ কেহ 
বলিতেছে, “আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য, ইহা আগে গ্রহণ কর।» প্রত 
বলিলেন, “আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, 
আমার তো কাপড় পরিতে নাই, আর একমুি অক পাইলে আমার 
যথেষ্ট । তোমরা এত অন্ন দিলে আমি লইয়া যাইব কিরূপে ? এক 
কাজ কর, আমি ভিক্ষা পাইলাম, আমি আশীর্বাদ করিতেছি ভগবান 
তোমাদের ভালে! করিবেন । তোমরা এই সমুদায় অন্লবস্ত্র এই দুঃখিনীকে 
দাও।” তাহার! তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। 
তখন প্রভূ ভ্রুত চলিলেন । বনহুতর লোক সঙ্গে সঙ্ষে তাহাকে ফিরাইবার 
নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভূ কাহারও কথা শুনিলেন না। পরদিন ছুই 
প্রহরে বেঙ্কটনগরে পৌছিলেন । 
পূর্ববর্দিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিত্রা কিছুই হয় 

নাই, পরদিবস ছুইপ্রহর পধ্যস্ত হাটিলেন, কাজেই প্রসুর প্রকাণ্ড 
দেহ এইরূপ কঠোর জীবন-যাপনে ছুর্বল হইতেছে । বেস্কটন্গরে 
প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতিবড় একজন বেদাস্ত-পত্তিত 
ছিলেন। তিনি “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া প্রতুকে আক্রমণ করিলেন । প্রত 
খলিলেন, “আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত” কিন্তু পণ্ডিত 
ছাড়েন .না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিবেন। 


তীর্থরামের পুনর্জন্ম ৫৯ 


তাহার তত্ৃগুলি যে সারহীন ইহা সেই বাঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল । 
প্রভু রহস্ত করিতেছেন, আবার হাশ্তও করিতেছেন। যদিও গ্রাভূ ব্যঙ্- 
চ্ছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে 
লাগিলেন । শেষে এই পণ্তিত-_ ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী-_ 
প্রভৃকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাহার সকল 
শিষ্য হরিনাম লইলেন। কাঁজেই-- 

“মাতিল নগর পলী বালক বালিকা। 

কত লোক আসে যায় কে করে তালিক। ॥£ 
প্রীচরিতাম্ৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন-- 

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ভ্রিমল্লে । 

চতুভূণজ বিষণ দেখি বেস্কটায়ে চলে ॥ 

ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন । 

রঘুনাথ আগে কৈল প্রণান স্তবন | 

স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয় । 

পাননৃসিংহে আইল প্রভূ দয়াময় ॥ 

পানান্সিংহে আসিবার পূর্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা 

করেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে, সেটি আমরা 
বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে, বৌছ্গণ বিচারে পরান 
হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভূকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার নিষিত্ত 
একটি যড়ঘন্ত্র করিল। তাহারা একখানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থাঁলি আনিয়া 
প্রভৃকে বলিল, “ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন|” প্রসাদ লইতে প্রভূ. 
হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই লময় একটা পক্ষী আসিয়! ঠোটে করিয়া এ 
খালি লইয়া উড়িল, পরে উহ! এরূপ ভাবে ত্যাগ করিজ যে, উহা তের্চা 
হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচাধ্য তাহার মাথায় পড়িল। তাহাতে তাহার 


০ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


মাথা কাটিয়া গেদ ও আচার মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্বাগণ 
প্রভুর শরণ লইল। প্রভু বলিলেন, তোমরা কীর্থন কর, তাহা 
হইলে উনি বাঁচিষেন। এইবূপে সকলে বৈষ্ণব হইল । 1 
কিন্ত এ কাহিনী আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। গোকি' 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই । বিশেষত: 
প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌলিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুরা 
যায় এরূপ দৈববলের সহায়ত৷ গ্রহণ কর! প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। 
বিশেষতঃ এ অবতারে দণ্ড নাই, দৈব-বল প্রয়োগ নাই, ভয়-প্রদর্শন 
নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই ষে বৌদ্বগণ প্রভুর সহিত 
বিচার প্রার্থনা! করে, প্রভু কোন কথ! না বলিয়া কেবল “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া 
ডাকিতে থাকেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙজে পড়িয়া 
গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। ভাহাদের সেই মুহুর্তের 
বৈষবত। দেখিয়৷ প্রভূ পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। 
পপক্ষিচধুচ্যুত ভাণ্ডে মন্তক ভর্গ হওয়ায় বৌদ্ধগগণ বশীভূত হইলেন,* ইহা 
অপেক্ষা, প্রভ্‌ তাহাদিগকে হৃদয় বিগলিত করিয্না ভক্তিদান করিলেন, 
এব্প প্রথা প্রভুর ঘে অন্থমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভূ 
তিন দিবস বেঙ্কটনগরে ছিলেন, থাকিয়া নগরবাসীদিগকে হরিনামে 
উন্নত করিলেন। নেই সময় প্রতু শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, 
লেখানে দস্থ্য পন্থভীল বাস করে। সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্বস্থাস্ত 
এবং কখন কখন বধ করে। প্রভু শুনিবামাত্র সেখানে চলিলেন। তখন 
নগরের প্রথান লোক সকল গ্রভূকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহারা 
বলিলেন ফে,”-“পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা! কিছু বুঝিষে 
না, আপনার অনিই করিতে পারে । আপনার সেখানে হাওয়া বিথেচবা 
সিদ্ধ নয়।” কিন্তু গরু কাহারও নিষ্ধে গশুনিলেন না, সেই হনপানে 
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চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি-বহি্াস, 
কৌপীন, করোয়া ও খড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু সেখানে 
তিন রানি বাস করিলেন, এবং ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আর্ত 
করিলেন। বলিভেছেন,--“তুমিই প্ররুত সাধু । সাধুগণ বনে থাকেন 
তুমিও বনে থাক । সাধুগণের সংসার কি: পুত্র কন্যা নাই, তোমারও 
তাহা নাই। অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।* পদ্থভীল 
প্রভুর কথা শুনিল, প্রতুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভভ্তিপূর্ববক তাহাকে 
প্রণাম করিল। প্রভু তখন কীর্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থভীলের তক্কি 
উৎলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল শেষে সমুদায় 
দন্থ্যগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল । 


সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌগীন। 

হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ ॥ 
ক বাং শা 

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি ॥ 

হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্থ্যগণ । 

সেই বন করিলেক আনন্দ-কানন ॥ 


দ্য দমনের এই এক নৃত্তন পদ্ধতি । ফল কথা, প্রত চিরদিন এই 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে নুপথে লইয়! গিয়াছেন। স্পক্ষী থালি 
লইয়া বৌদ্ধাচার্যের মাথা ভাক্ষিয়া দিল,” . এইরূপ ভাবে দুষ্ট ঘমন তাহার 
অনুমোদিত অয়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে 
প্রভূ ক্রোধ করিয়! যাধাইকে শারীরিক দণ্ড দান করেন, সেই ভয়ে নিতাই 
বলিয়াছিলেন প্প্রতু, যে অপরাধ করে তাহাকে বদি দও্ড দিবা তবে ₹ুপা, 
কাহারে করিব? প্রভু, আমি ভোষায় স্মরণ করাইস্বা দিই যে, এ 
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অবতারে. তোমার দণ্ড দান করিবার অধিকার নাই। তুমি না বারবার 
বলিয়াছ যে, “এ অবতারে দণ্ড দিবা না, কৃপা করিবা ॥* প্রভু কি 
ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন, তাহার সেই বর্ণনাটা অতি উপাদেয় বলিয়া 
এখানে গোবিন্দের করচ। হইতে উদ্ধত করিলাম । যথা : 


পম্থভীলে এইবূপে পবিজ্র করিয়। 

চলে মোর ধণন্মবীর আনন্দে ভাসিয়। ॥ 
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে । 
তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে ॥ 
সে দেশের লোক সব করে কাইমাই। 
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গৌসাই ॥ 
কোন অভিলাষ নাই আধার প্রভুর । 
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥ 
যেই জন প্রভূরে দেখয়ে একবার । 
ছাড়িয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥ 
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর । 
ভক্তি-সাগরে বাধ কাটিল আবার ॥ 
উথলিয়৷ ভক্তি-সিদ্ধু ডুবাইল দেশ । 
কেহ ব। সন্ধ্যাসী কেহ হৈল দরবেশ ॥ 
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ টহল! সেইখানে । 
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে ॥ 
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভূ মোর । 
গড়াগড়ি দেন প্রভু হইয়া! বিভোর ॥ 
জড় সম কখন ন! থাকে বাহজ্ঞান। 
পুলকিত কলেবর কদন্ব সমান ॥ 


অসভ্য ভালের উদ্ধার ৬৩ 


আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মুতদেহ 

এমন আশ্চর্য্য ভাব না! দেখেছে কেহ । 
কাট। খোচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়।। 
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া ॥ 
ত্রিরাত্রি কাটিয়া! গেল গাছের তলায়। 
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায় ॥ 
বহিছে হাদয়ে দরদর অশ্রধার]। 

শত ডাকে কথ! নাই পাগলের পার] ॥ 
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া । 
আতিথ্য করিল তবে আটা চুণ! দিয়া ॥ 

এ সমুদায় কেন? না, জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন। 
যাহার! এরূপে উপকৃত হইতেছে, তাহারা জানিতেছে না ষে তিনি কে? 
তৎপর সেখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দুরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন । 
কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্মা নিশ্মিত, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং 
্রন্ধা কর্তৃক স্থাপিত । “বড় এক বিন্ববুক্ষ আছে সেইখানে । 

পোয়৷ পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে ॥* 

এই মন্দিরের তিন দিক পর্বত কর্তৃক বেষ্িত। এখানে একটি 
সঙ্ন্যাসীর সহিত প্রতুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা মায় ঘে শাস্ত্রে যে 
যোগীদিগের কথা বণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্ত-সন্ন্যাসী ও 
ভগ্ু-সন্ন্যাসী দেখিয়া-দেখিয়! এখন লোক আর যোগশাস্্র বিশ্বাস করিতে 
চাহে না। প্রস্তু এই মন্দিরে দুই দ্রিবস কাটাইলেন,--কিন্ধপে, নাশ 
প্রেমেতে বিভোর হয়ে---“আছাড়িয়া বিছাড়িয়! পড়েন ধরায় । 

কভু হাসি কতূ কান্না পাগলের প্রায় ॥ 
দরদরে অশ্রু পড়ে ধার! অবিরত 1” 
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ছুই দিবস এইরপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভূ কাটিয়া! গেল, মোটে 
চেতন হইল নাঁ। তিনদিনের দিন একটি জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড়ু 
হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ । তিনি আসিয়া আপন মনে 
শিবকে পুজা করিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া; যে পথে; 
আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্বোপরি গমন করিলেন। 
গর্্যাসীর দেহটী যেন একখানি “পোড়াঁকাঠ*। প্রভু যেই চেতন পাইলেন, 
তাহার সঙ্গী সাহস করিয়া প্রতৃকে সেই সক্ন্যাপীর কথা বলিলেন । 
শুনিবামাত্র প্রভু সেই পর্ধবতোপরি চলিলেন | প্রভূ সচরাচর এক দিনের 
অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এই নিঞ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন 
বোধ হয় এই সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিবেন বলিয়া। প্রভু চলিলেন। 
ক্রমে পর্ধতোপরি যাইয়া দেখেন যে সন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, 
একেবারে ধ্যানে মগ্ন, তাহার বাহাজ্ঞান মাত্র নাই। 

প্রভূ প্রথমে সন্গ্যাসীকে বিনয় করিয়া সঙ্গোধন করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভু ঈাড়াইয়া জোড়হস্তে 
তাহাকে স্ব আরভ করিলেন। ইহাতে সন্্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। 
করিয়৷ প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত 
হাপিয়! উঠিলেন। এই পোড়াকা্ঠের মুখে হাসি, ইহাও এফ আশ্চর্য 
দুষ্ট । কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে ? প্রভু বসিলেন। তখন 
সঙ্গ্যাসী বলিলেন, “এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন|” প্রতু রুষ্$কখ! আর্ত 
করিলেন, এবং ভাবে বিভোর হইলেন,--তাহার সর্ববা্ পুলকিত হইল । 
এবং “চরণে চরণ বাদ্ধি পড়িল তখন ॥ 

প্রভূ দেই পাথরের উপর পড়িয়া! গেলেন--” 

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের খায়। 
কষিরের ধারা কত্ত পড়িল ধরায় ॥ 


অন্ভুত সঙ্্যানী ৬ঃ 


মুখে লাণ। বহে কত জল নাপিকায়। 
জড়ের লমান পড়ি রহছে গোরারায় ॥ 
সন্ন্যাসী তখন এক নৃতন জগত দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম গ্লোক 

লইয়া কত কাণ্ড করেন, তাহা আপনার! জানেন । এই গ্োকটির 
তাৎপর্য এই যে, থে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন 
তাহারা তুলসীর গন্ধে আকুষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লো করেন। 
এই তব্বটি পুর্বে কেবল ক্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রত তাহার সার 
দেখাইলেন । এই সন্্যাসীটি আত্মারাম ও নিগ্রাস্থি বটে। এখন 
তুলসীর গন্ধ পাইয়া-- 

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥ 

পোড়াকাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস। 

খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস ॥ 

শ্বশ্রু বহি অশ্রধারা পড়িতে লাগিল । 

প্রেমে সেই পোড়াকাষ্ঠ স্কুলিয়া৷ উঠিল ॥ 

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। বাহার মনের 

সমুদায় কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্ধন করেন, 
ভাহার! জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাহার! একা, তাহাদের সঙ্গী নাই। 
এমন কি ভগবানও তাহাদের লঙ্গী নন। তাহারা আপনার আত্মার 
সহিত রমন করেন। আর ধাঁহারা অস্ত্রের কমনীয় ভাবগুলি বর্ধন 
করিতে থাকেন, তাহাদের সঙ্গী জীব মানেই এবং স্বয়ং ভগবান। তাহারা 
ক্রমে প্রেম লাভ করেন, ও শেষে প্রেমানন্দ ভোগ করেন। ধাহার! 
জাঁনানন্দ ভোগ করেন, তাহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া 
পড়িয়। থাকেন, কিন্তু প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত । ধাহারা গ্রেমানন্দ ভোগ 
করেন, জগৎ তীহাদের, আর জগতের তাহারা»ন্জগবান তাহাদের আর 


৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহারা ভগবানের । তাহার! উভয় প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। 
প্রেমানম্দ বলয়! যে কোন বস্তু আছে তাহ। জ্ঞানানন্দীরা অবগত নহেন |. 
এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর একবিন্দু প্রেমন্থধা আস্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে 

পড়িলেন। প্রত এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে, যাহারা! আআারাম ও 
গ্র্ি শূন্য, তাহারাও তুলসীর গদ্ধেতে লোভ করেন। পোড়াকাষ্ঠ এখন সরস' 
হইল। রূপ-গবিবিতা স্ত্রী অহঙ্ারে মুভিকায় পা দেন না। কিন্তু তাহার 
জপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্তি হয়। যদি তিনি দৈবাৎ 
প্রেমের ফাদে পড়িয়া গেলেন, তথন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন, আর 
তাহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি 
যাহা শুকাইতেছিল তাহা আবার সজীব হইল, আঁর তাহার সৌন্দ্য্য-শক্তি 
বাড়িয়। উঠিল। সন্্যাসীরও ঠিক তাহাই হইল। তখন- 

“ছটফট করিতে লাগিল সন্ধযামীরর ৷ 

প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥৮ 

এই নিগ্র্থি আত্মারাঁম সন্ন্যাসীবরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া, গ্রভৃ 

ক্রুতগতিতে ত্রিপন্ীনগরে গেলেন । চরিতাম্বত সংক্ষেপে এইবপে প্রভুর 
ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু বেস্কট হইতে জ্রিপদী আলিয়া শ্রীরাম দর্শন 
করিলেন । পরে 

পানানরসিংহে আইল প্রত দয়াময় ॥ 

নৃসিংহে প্রণতি স্ততি প্রেমাবেশে কৈল। 

. গ্রভূর প্রভাবে লোক চমৎকার হেল॥ 
. শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন । 
বিষুকাঞচি আসি দেখে লক্্ীনারায়ণ ॥ 
. প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল । 
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণতক্ত কৈল ॥ 


ভক্ত গুষ্কতর্ক করেন ন৷ ক্ঠ৭ 


ব্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকালহস্তি স্থান। 
মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম ॥ 
পক্ষতীর্ঘ যাই কৈল শিৰ দরশন। 
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিল গমন । 
শ্বেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি। 
গীতান্ঘর-শিব স্থানে গেল! গৌরহরি ॥ 
শিয়ালী-তভৈরবীদেবী করি দরশন। 
কাবেরী-তীরে আইল শচীর নন্দন । 
এখন উপরি-উক্ত তীর্থস্থানগুলিতে কি কি লীল! করিলেন বলিতেছি। 
ভ্রিপদি নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া গ্রতু ধূলায় পড়িয়া গেলেন। সেখানে 
রামায়তগণের বাস। শর্ধগ্রধান মথুরা-রামায়েত ভারি পত্ডিত। 
তখনকার দেশের অবস্থা পর্ধ্যালোচনা করিলে জান! যায় যে, সেই সময় 
দেশে পরমপগ্িতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। পূর্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, 
ঘখন ভারতরাঁসী বিদ্যাচচ্চা ও অধ্যাত্মচর্চ| করিতে করিতে চরমসীমায় 
উপস্থিত হয়েন, প্রভু সেই সময়ে আসিয়া উদয় হইলেন। আমরা দেখিতে 
পাই যে, সেই সময় কি বাঙ্গলা। কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্গিণ ভারতবর্ষের 
সকল স্থানেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্তৃক অলম্কত হইয়াছিল, আর প্রায় 
সকলেই শঙ্করের ভাষ্য দ্বারাঁ-হয় প্রত্যক্ষে, নয় পরোক্ষে--চালিত 
হইতেছিলেন ৷ মথুয়া-- 
“বড়ই তাকিক বলি নগরে বিদ্িত।* 
তিনি কাজেই প্রতুর নিকট যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬ 
তাহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। 'বলিতেছেন-_- 
| শমথুরা ঠাকর, আমি বিচার না জানি। 
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥ 
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তিনি বলিতেছেন, “তৃষি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট সব তত 
নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? ইহাতে 
আমার উপকার হইবে, আর শ্রীরামচন্দ্ও তোযার উপর ন্ট. হইবেন। 
বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লা 
হইবে? শুদ্ধ তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরমভক্ত, তোমার জিনীবা। 
শোভা পায় না। ইহা কেমন--ন1, যেমন শুভ্রবস্্রে কালির দাগ। 
তুমি বরং কিছু ভগবৎ-কথা বল, আমি শুনি।” শ্রীভগবানের নাম 
করিবামান্র প্রভু আবিষ্ট হইলেন । 
“বলিতে বলিতে প্রত হরিবোল বলি । 
মাতিয়৷ উঠিল নামে হয়ে কুতুহলি ॥ 
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়। 
অচেতন হইল প্রভূ ষেন জনপ্রায়্ ॥* 
সেই সঙ্গে রামায়েতগণ--“নাচিতে লাগিল সবে প্রতূরে বেড়িয়া।: 
প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়। চলিলেন। তখন মথুরা 
খ্বার ভাহার পশ্চাৎথ ছাড়েন না, তবে সেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। 
প্রভু অনেক প্রবোধ দিয়! তাহাকে বিদায় দিলেন। এই ব্রিপদী সেই 
অবধি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ হইল। শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন 
করিলেন এই ঠাকুর প্রহলাদের প্রভু । সেই ভাবে বিভোর হইয় প্রত 
ঠাকুরকে স্বব করিতে লাগিলেন। তখন নমিংহের অধিকারী মাঁধবেক্র 
সুজা গ্রতুর লায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন, আর পুজারী 
জ্রুতগতিতে প্রসাদ আনিয়! প্রতুর লন্দুখে রাখিলেন। প্রতু তাহার 
কণামাজ লইয়া "বন্ত্তব” করিলেন। স্ব করিতে করিতে তাহার 
(সুই পঞ্সচক্ষু দিয়া" অবিরত 'আনন্দধারা পড়িতে লাগিল, এখানকার 
প্রধান ভোগ-_টিনিপানা, তাই ঠর্থরের নাম পানানৃসিংহ। প্রভু, গেখান 


অদানন্দের নিরানন্ ৬৯ 


হইতে, শিবকাঞ্চি ও বিষ্তুকাঞ্চি আইলেন। বিষুলকাঞ্চির ঠাকুর 
লক্ষমীনারায়ণ । তাহার অধিকারী ভবভুতি, ইনি শেঠী,--যেমন ধনবান, 
তেমনি ভক্ত । ইহারা সম্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত 
প্রত্যহ দুই ম্ণ ক্ষীরের পায়েস হয়। তাহারা ভোগের নিমিত্ত বংলরে 
বনু সহ মুন্্র। ব্যয় করেন। তাহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার । তিনি 
প্রত্যহ স্বহস্তে মন্দির ধৌত করেন। 
বিষ্কাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরিপট্টশিব। 
সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে পক্ষতীর্ঘ, ভদ্রা-নদীর ধারে । 
প্রভু সেই নদীতে আনান করিলেন, আর সেবা করিলেন--চাম্পি ফল। সে 
ফল কিরূপ? সেখানে বৃক্ষতলে প্রত ও ভূত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনী 
গ্রভূ এক লীল। করেন। রানব্রতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটা 
ব্যান্র গঙ্জন করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিল । ইনি বোধ হয় 
পক্ষগিরিতে বাস করিতেন। প্রতু হাস্ত করিলেন ও হরিধ্বনি করিলেন ! 
“হরিধ্বনি শুনি ব্যান্্র লেজ গুটাইয়া। 
পিছাইয়। গেল বনে এক লক্ষ দিয়? ॥ 
সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দুরে বালভীর্থ। ( চরিতামৃত বলেন “কেবল” 
তীর্থ)। এখানে বরাহদেবের মৃত্তি দর্শন করিয়া প্রভু পুলকিত ও 
ঘ্রদরিতধারা হইলেন । 
“পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। 
ফুলে ফুলে কান্দি প্রতু আকুল হুইল |” 
সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণে সদ্ধিতীর্থ, যেহেতু সেখানে নন্দী ও 
ভত্রা ছুই নদীর সঙ্গঘ। সেখানে সদানন্দপুরী বাস করেন। তিনি 
প্রভুর ভক্তি দুষিলেন, আর তিনি বড়-পণ্ডিত ও “সোহহং।--এই গর্ব 
করিতে লাগিলেন। প্রত তাহাকে তুলপীর গন্ধ শুকাইলেন। অমনি 
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তাহার «সদানন্দত্ব' ফুরাইয়। গেল,--তিনি কাদিতে লাগিলেন। ফল 
কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পিঁপড়া দংশন করিলে 
“বাবা-রে মা-রে” করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য জগতে 
কি কেহ আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে, ভগবান্‌ অতি প্রকাণ্ড বস্তু, আর তিনি কীটাধু ; কাজেই আপনি 
ভগবান্‌ না হইয়া! ভগবানকে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে 
লুটাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভূ টাইপল্লী তীর্থে গমন করিলেন । 
এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামী অতি তেজন্িনী 'একটি সন্ন্যাসিনী বিশ্ববৃক্ষের 
তলায় বসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স ঘেন একশত বৎসর হইয়াছে । 
সেখানে 'শৃগালী” বা “শেয়ালী” বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল 
পূজার বনস্ত, তাহার নাম “শৃগালী-ভৈরবী”। প্রতু তাহার পর কাবেরী 
তীরে ও সেখান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন । এই কয়েকটি 
তীর্থে প্রভূ কি কি লীল! করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে নাই। 

নাগর নগরে বহৃতর লোকের বাঁস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষ্ণ। 
প্রভূ সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নামবিতরণ করেন । 
ইহাতে কি হইল, নাঁ_ গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল । অধিকন্ত 
দশ ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রতুর প্রতাপ দেখিয়া 
সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল। সে আসিয়! প্রভৃকে গালি দিতে 
লাগিল । বলে, “তুই ভগ্ু সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে তূলাইতেছিস্‌ 
তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব ।” প্রভূ যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন 
প্রহারের ভয়ে সন্্যাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি নন্গ্যাসী হইয়াও 
নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন। 
আর সহাম্তে বলিলেন, “তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু 
অগ্রে তোমার হরি বলিতে হইবে ।৮ তখন গ্রামের লোক প্রেমে 
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উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা! কিরূপে সহিবে ? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার 
করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। 
তখন নকল লোকে প্রতুর এরূপ বশাভৃত হইয়াছে যে, তাহার সামান্ত 
ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবত-আজ্ঞা স্বরূপ অলজ্য্য হইয়াছে। 
তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভূ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, “শুন দয়াময় 
ঠাকুর, এ সমুদয় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল, বলিয়া অনম্ত সুখ 
আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ক, তাহার সন্দেহ নাই) ভবে 
তোমার এবপ প্রবৃত্তি কেন ?-- 
“আমারে আঘাত কর তাতে ছুঃখ নাই। 
প্রাণ ভরে হরি বল এই [ভক্ষ। চাই ॥১, 
সকলে দেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হাদয় 
দয়াতে পরিপূর্ণ । ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, 
এমন কি অন্যে প্রভৃকে রক্ষা না করিলে সত্য-সত্যই তাহাকে সে প্রহার 
করিত । হহাতে প্রত কিছুমাত্র বিচালত হইলেন না। বরং পাছে অন্তে 
[ব্প্রকে প্রহার কি অপমান করে, এই জন্ত ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের 
সহিত সেই ব্রাহ্ষণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মুগ্ধ 
হইল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মু হইল এই “দয়াময়” ঠাকুর । সে আর থাকিতে 
পারিল না, “প্রভূ, রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার একি দুম্মাতি 1» ঝলিয়া-_ 
প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরায় ॥ 
এইবপে ব্রা্ধণে কৃতার্খ করিস! | 
চিল! চৈতন্যদেব নাগর ছাড়িয়া ॥ 
তথ। হইতে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে গেলেন । যথা, চৈতগ্ত-চরিতাম্বত 
সংক্ষেপে বলিতেছেন-_“শিয়ালী-ভৈরবী দেবী করি দরশন | 
কাবেরী তীরে আইল! শচীর নন্দন ॥ 
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সেখানে গো-সমাজ শিব ও কুস্তকর্ণের মাথার সরোবর দেখিয়। 
প্রভূ পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। তাঞ্জোর-নগরে ধলেশ্বর নামক 'এক 
ব্রাহ্মণ রাধাকৃ্ণ বিগ্রহ সেবা করেন । তিনি সেই ঠাকুর-বাড়ীর আঙ্গিনাষ 
এক প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্গ্যাসী সেখানে 
বাস করেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর 
প্রভৃকে কুম্তকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন । এইকপ প্রবাদ যে এই 
সরোবরটি কুস্তকর্ণের মাথা, আর কিছু নয়। কুস্তকর্ণ লঙ্কায় মরেন, তাহার 
অত বড় মাথ। তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল? সেখান হইতে অস্ভি 
স্থন্দর চগ্ডালু-পর্বত দেখা! যায়। দেখিতে যেন একখান সুন্দর চিত্র । 
সেখানে বিস্তর গোফা আছে উহাতে অনেক সন্াসী থাকিয়া তপস্থা 
করেন। এইরূপে ভারতবধে সহম্র সহস্র পর্বতে লক্ষ লক্ষ গোফ। ছিল 
ও এখনও আছে । তবে তখন সেখানে সন্গ্যাসীরা বাস করিতেন, এখন 
সে সমুদায় ব্যান ভল্গুকের বাসস্থান হইয়াছে । দক্ষিণদেশে মুসলমান 
উপদ্রব তখনও প্রবেশ করে নাই । কাজেই মুসলমানেরা আসিবার পূর্বের 
ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। 
এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন, 
আর সকল স্থানই সাধু-সন্ন্যাসী কতৃক অলঙ্কত। নিকটে একটি ক্ষুত্ 
বনে স্থরেশ্বর নামক এক সন্গ্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন । বনটি 
অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণার দ্বারা শোভিত । সাধু- 
সন্ন্যাসীরা এইবপ সুন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে 
তাহাদের ভিক্ষ। যোগাইয়া থাকে । পূর্বে ভারতবর্ষের সকল স্থানে এইবূপ 
আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয়দিন থাকিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটিকে 
প্রেমে উন্মত্ত করিলেন, শেষে সেই বৈকুঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া! পল্মকোটে" 
গেলেন। সেখানে অষ্টভূজা দেবী থাকেন। প্রতভুকে দেখিতে বনছলোক 
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আসিল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে এক আশ্চর্য্য 
অলৌকিক ভাব হইল । প্রভু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে 
তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল । দেবী যেন ছুলিতে লাগিলেন, আর 
পুষ্পবুষ্টি হইতে লাগিল, এবং পদ্মগন্ধে সেই স্কান ভরিয়া গেল, যথা-_ 


বালক যুবক সবে ক্ষেপিয়া উঠিল । 

অষ্টভূজা দেবী যেন ছুলিতে লাগিল | 

পদ্গগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে। 

সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে ॥ 
পশ্চাতে রম্ণীগণ ছিলেন, তাহার। সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি করিতে অর্থাৎ 
পরম্পরের গান্রে ফেলিতে লাগিলেন । 


এই সমুদয় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে । সকলে যেন আবেশিত, 
তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ সাধু ব্রাহ্মণ ধীরে 
ধীরে আসিয়। প্রভুর পদ-ছু'খানি জড়াইয়! ধরিলেন, এবং কাতর-কণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন, “হে জগদীশ্বর, কৃপা কর ।” প্রত বলিলেন, পএথানে 
জগদীশ্বর কোথা ? সন্মুথে জগদীশ্বরী আছেন বটে 1” অন্ধ বলিলেন, “প্রভু 
আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষু ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার 
তোমার দ্ধপ দেখিব |” প্রভূ বলিলেন, “তোমার চর্মচক্কু নাই, তুমি 
কিরূপে দেখিবে ? তবে জ্ঞান-চক্ষু দ্বার! সমুদয় দেখিতে পার বটে।” কিন্ত 
অন্ধ পা ছাড়েন না । তিনি শেষে বলিলেন, “তবে শুনিবে ? আমি বহুকাল 
ভগবতীর আশ্রয়ে এই মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে 
ভগবতী স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ, আর তুমিই 
অগতির গতি। তাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীব তোমাকে 
দয়াময় বলে। তুমি তোমার দয়ার গুণে আমাকে তোমার বূপটি 
একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।” প্রত অগ্রে যাহা 
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বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন । পরে বলিলেন, “আমি 
সাঁমান্ত মানুষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান্‌, কারণ জীবমাত্রের 
হৃদয়ে ভগবান্‌ বাস করেন । কিন্তু তৃমি আমাকে স্বয়ং ভবগান্‌ বলিয়া 
অপরাধী করিতেছ 1” | 
অন্ধ বলিলেন, “ও সব কথা থাকুক; আমাকে তোমার বপ দেখাও 1” 
ইহাই বলিয়া কাদিয়া আকুল হষলেন। তখন প্রভূ অস্থির হইলেন । 
কারণ প্রভূ বরাবর একটী বিষয়ে “দৌর্বল্যের* পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, 
অর্থাৎ লোকের আত্তি শুনিলে অস্থির হইতেন, লোকের আন্তি দেখিতে 
পাঁরিতেন না । যাহা হউক পরে অন্ধের হাত ধরিয়! তুলিয়! তাহাকে গাঢ 
আলিজন করিলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, 
আর তখনি নয়ন মেলিলেন এবং স্থির-নয়নে প্রতৃর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ 
করিলেন, এবং তাহার মুখ অতিশয় প্রফুল্ল হইল, আর অমনি অচেতন 
হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার আর জ্ঞান হইল না, প্রতুকে দর্শন 
করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রভূ সেই মুতদেহ বেড়িয়া কীর্তন ও 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন । তখন মহা কলরব হইল, প্রভূ অমনি লোকের 
অগোচরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাই তথা হইতে ভ্রতপদে 
জ্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একটু 
দ্বরে। ইহা! চণ্ডেশ্বর শিবের স্থান । সে মন্দিরে একবার ববম্‌ শব করিলে 
একদগুকাল পধ্যস্ত প্রতিধ্বনিত হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিশ্ববৃদ্ষ 
আছে, সেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন তাহাদের প্রধান 
পণ্ডিতপ্রবর অতিবৃদ্ধ ভরগদেব বসিয়া ছিলেন। প্রভূ উপস্থিত হইলে 
অমনি চিনিলেন। প্রভুর ষশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে । ভর্গদেব 
তাহার অন্থগত জনকে বলিতেছেন, “তোমরা চেতন্তের কথা শুনিয়াছ, 
ধাহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ 
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মাতাইতেছেন, তিনি শ্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। 
যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমর! কি 
কখন দেখিয়াছ ?” প্রভু অগ্রে দীড়াইয়া আছেন, আর ভর্গ তাহাকে শুনাইয়! 
এই সব কথা বলিতেছেন । পরে বলিলেন, “না হবে কেন, উনি 
শ্রীকষের অবতার । এস আমরা সকলে উহাকে প্রণাম করি।” ইহা 
বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতিগ্রণাম করিয়া অতি 
বিনীতভাবে বলিতেছেন, “ভর্গদেব আপনি আমাকে বড় অপরাধী 
করিতেছেন । আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে নদীয়ায়। 
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব।” তখন ভর্গ বলিতেছেন, “আমি অতি বুদ্ধ, 
আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি 
ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনিয়াছি, আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও । 
কি সৌভাগ্য! কি তোমার কৃপা !” ইহা৷ বলিয়া! ভর্গ ধূলায় লুন্তিত হইতে 
লাগিলেন। প্রত আর করেন কি,--সেখানে তাহার সাত দিন থাকিতে 
হইল। সমুদয় শৈবগণকে মালাধারণ এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত করাইয়া 
তবে তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গোবিন্দ তাহার কড়চায় বলিতেছেন যে, 
প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আকুষ্ট হয়, তাহার অনেক কারণ ছিল। 
ষথা--- আমার প্রভুর কথ! কি কহিব আর। 

আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার | 

দিনাস্তে সামান্ত ভোজন করে গোরারায় । 

না খাইয়! দেহ ক্ষীণ যাষ্টর প্রায় ॥ 

অস্থি চম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তার । 

তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার ॥ 

মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়। 

অহেতুক পন্মগন্ধ সদ! তার গায় ॥ 
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যে জন ত্তাহার প্রতি জাখি মেলি চায়। 
তেজের প্রভাবে চক্ষু বলসিয়া যায় ॥ 
ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্ত প্রভূ অনেক বিন 
করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন । 
লক্ষ লক্ষ লোকে আসে প্রভৃকে দেখিতে । 
কাতর না হয় প্রভু কষ্ণনাম দিতে ॥ 
“ক্ষেপা হরিবোলা” বলে প্রভৃকে সকলে । 
খেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে ॥ 
হরি বলি কত লোক পিছু পিছু ধায়। 
নাম শুনি প্রভূ মোর ধূলি মাখে গায় ॥ 
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়। 
হরি হরি বজি সবে খেপাও উহায় ॥ 
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ । 
সেই সঙ্গে নাচে প্রভূ শচীর নন্দন | 
বালকগণ প্রতৃকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্বের তাহা! বলিয়াছি। 
তাতারা প্রভূর নাম “খেপা হরিবোলা” দিয়াছিল। বালকগণ বলে “হরি 
হরি বোল”, আর পরস্পর বলাবলি করে, “এই দেখ পাগল খেপে আর 
কি।* প্রভু তাহাদের ভাব বুঝিয়া কখন বসিয়া গায়ে ধূলা মাখেন, কখন 
নৃত্য করেন, কখন ধুলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভূ যখন এই চপল ও 
সরল বালকের ন্যায় হয়েন, তখনই সর্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন। 
সেখান হইতে প্রভু পধ্াশ-যোজন-ব্যাপী একটি মহাবনে প্রবেশ 
করিলেন। আহার কেবল বনফল, তাহারও অভাব ছিল না! তিন 
দিবস ম্নুয়োর মুখ দেখা গেল না, পরে এক জন্স্যাসীর দলের সহিত দেখা 
হইল। তখন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরক্ষক্ষেত্রে 
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উপস্থিত হইলেন । এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। 
সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে শ্রীরজক্ষেত্র 


সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর | 
প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর ॥ 
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে । 
তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে ॥ 
হার নাম বেস্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনের ছয় 
গোম্বামীর একজন । প্রকাশানন্দ সরম্বতী এই বেঙ্কট ভট্ের সহোদর, 
যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ । গোপাল ভট্ট ও 'প্রবোধানন্দ-_ এই 
ছুইজনের অদ্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি 
স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু বেস্কটের 
বাড়ীতে চাতুর্মা্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি 
লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটী ভূল । প্রভু বৈশাখে 
নীলাচল ত্যাগ করিয়! মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন। যে বৎসর গমন 
করেন, সেই বৎসর যদি প্রত্যাগমন করেন, তবে তিনি মোট দশ মাস 
দক্ষিণে ছিলেন । তাহার মধ্যে চারিমাস যদি বেস্কটের বাড়াতে অতিবাহিত 
করিয়। থাকেন, তবে তাহার সমৃদয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে 
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। 
তিনি কন্যাকুমারী পধ্যস্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়! 
দ্বারকায় গমন করেন | সেখান হইতে নীচাচল প্রত্যাবর্তন করেন। 
ক্থতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন । বদি চাতুম্মান্য নিয়ম তিনি 
পালন করিয়! থাকেন, তবে তাঁহার আর একবার উহা! পালন করিতে 
হইয়াছিল । সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে এই 
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দুইবার চাতুর্মান্য করিতে তাহার আট মাস লাগিয়াছিল। তিনি 
কি তাহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়। অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া 
বসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্ত? তিনি চলিয়াছেন 
__দৌড়িয়; তাহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাত্রের ভয় 
নাই, তবে বুষ্টি কি তাহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? 'আসল কথা, 
তাহার চাতুর্মান্যের কথা কেহ বলেন নাই । 

প্রভূ বেঙ্কটের বাড়ীতে অবস্ঠ কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল 
তাহার সেবা করিতেন । যখন প্রভূ সেই স্থান ত্যাগ করেন, তখন বেস্কট 
ও গোপাল ছুইজন প্রভুর পিছু লাগিলেন, কিন্তু প্রত উভয়কে নিরস্ত 
করিলেন । গোপালকে বলিলেন, “তোমার পিতামাতার অদর্শন ঘটিলে 
তুমি বৃন্দাবনে গমন করিও । সেখানে আমি তোমার সংবাদ লইব। 
তাই ইহার কয়েক বৎসর পরে গোপাল বুন্দাবনে গমন করেন। 
চরিতাস্বত বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি গীতার 
অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু নিজের বিদ্যা 
অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন, আর লোকে তাহাকে উপহাস 
করিত । তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কারণ-_. 

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে । 
পুলকাশ্র কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে ॥ 

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! আমি শুনিতে 
চাই গীতার কোন্‌ অর্থে আপনার এত স্থখ হয়?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“আমি মুর্খ, অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি 
অন্তভ্বনের রথে বসিয়া শ্রীকফ্ণ তাহাকে উপদেশ দিতেছেন | তাহা দেখিয়াই 
আমার এভ আনন্দ হয় যে, গীতা না৷ পড়িয়া থাকিতে পারি না।” 
প্রভূ তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “তৌমারি গীতা-পাঠে 
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অধিকার আছে। তুমিই ইহার প্রত অর্থ বুঝ ।” তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 
“বুঝেছি, তুমিই ত সেই কৃষ্ণ |” গোবিন্দের কড়চায় এই কাহিনীটি 
এইক্সপে বধিত আছে । অঞ্জুনমিশ্র নামক এক ব্রাক্ষণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ 
করেন, অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন। যথা 


প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ-ঠাকুর | 
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর | 
অজ্ঞনের রথে রে দেখিবারে পাই । 
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্স্যাসী-গোসাঞ্ি | 
প্রভূ বলে রুষ্ণ তুমি পাও দরশন । 
তবে মোরে দয়! করি দাও আলিঙ্গন ॥ 
বিপ্র বলে তুমি কুষ্ণ রুতার্থ করিল! । 
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলা ॥ 
সেখানে প্রভূ শুনিলেন যে-_ 
বুষভ পর্বতে থাকে পরমানন্দপুরী । 
তাঁহাকে দেখিতে প্রভূ হেল! আগুসারি ॥ 
পুরিসহ কৃষ্ণ-কথা বনুত কহিল! । 
চরিতাম্বতে পুরী-গোসাঞ্চির সন্বদ্ধে আছে-_ 
“তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্ণ কথ! বঙ্গে ৷ 
এক বিপ্র-্ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে ॥ 
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছ! হয়। 
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ 
অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দপুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী 
থাকিয়া রুষ-কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন, “চলুন, নীলাচলে 
একত্র থাকিব।* পরমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে রুতার্থ হইলেন। 


৮* শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই পরমানন্দপুরীর প্রতি প্রভূ এত সদয় কেন? তাঁহার কারণ 
-ইনি ও প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ধর্মভাই । তাহারা মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট, 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর উভয়েই কষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা । তাই 
পরমানন্দপুরীকে প্রভূ প্রণাম করিলেন, আর নীলাচলে যাইতে অনুরোধ 
করিলেন। এই পুরী-গোসাঞ্রি, চিরদিন প্রভূর সঙ্গে নীলাচলে বাস 
করেন। ভক্তগণ ভাবিতেন যে, বিশ্বরূপের তেজ তাহাতে ছিল। অর্থাৎ 
পুরী-গোসাঞ্রির হৃদয়ে প্রভুর দাদ! বিশ্বব্প প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর 
কার্য্ের সহায়তা করেন । 


প্রভু সেখান হইতে কামকোটা এবং তথা হইতে দক্ষিণ-মথুরা আইলেন। 
কতমাল! নদীতে শান করিয়া এক রামভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাহার 
বাড়ী প্রভূ উপস্থিত হইলেন। ইনি শুধু রামভক্ত নন, রামের নামে 
একেবারে পাগল। ব্রাঙ্ধণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু 
বলিলেন, “কি ঠাকুর, আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না 
কেন ?” ত্রান্মণ বলিলেন, “পাক কি করিব? এ বনে সামগ্রী কোথায়? 
লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহ! কিছু আনিতে পারেন তাহা সীতা 
পাক করিবেন।” প্রভূ দেখিলেন যে, ব্রাক্ষণ আপনাকে শ্রীরাম 
ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্রমে ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি 
পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভকে ভিক্ষা দিলেন । সেই ব্রা্ষণ উপবাস 
করেন, তাঁহার দুঃখ ষে, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন । প্রত তৎপরে 
রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন। সেখানে একখানি পুথিতে দেখিলেন, রাবণ 
যে সীতা হরণ করে, সে মায়া! সীতা । প্রভূ সেই পাতা নকল করিয়া, এবং 
সেই সঙ্গে সেই পুরাতন পাতাখান! সেই ব্রাহ্ষণকে আনিয়া দিয়! তাহার 
ছুখ মোচন করিলেন । 

প্রভু রাষনদে আসিয়া, সেখানে রামের চরণ দেখিয়। মুঙ্ছিত হই 
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পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে শিবদর্শন করিলেন । বনুতর পণ্ডিত 
উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে ধষিনি বড় পণ্ডিত তিনি 
অবশ্ঠ যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রভূ তখনি পরাজয় স্বীকার 
করিয়া! বলিলেন, “তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি 
আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত।” প্রভুর এইন্ধপ 1বনয় দেখিয়া সে একটু 
স্তাম্তত হইল, হইয়া! ভাবিতে লাগিল । প্রত তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, 
“সন্ন্যাসী ঠাকুর, ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে গ্রীতি 
হয় তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বুদ্ধি হয়, আর অহঙ্কার বুদ্ধি হইলে, 
দর্পহারী ভগবান আছেন, বুঝলে ত ?” বলিতে বলিতে প্রভু আবেশিত 
হইলেন, আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে-_ 

পড়িল চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া । 

পাথরের ধারে গেল থুতনী কাটিয়া ॥ 

দরদর রক্তধারা পড়িতে লাগিল । 

যতনে পণ্ডিতবর মুছাইয়! দিল ॥ 

সেখানে তিন দিন থাকিয়। তাহাদিগকে ভক্তি দিয়! প্রভূ মাধিববনে 

গমন করিলেন । শুনিলেন, সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ধ্যাসী আছেন। 
প্রকৃতই তিনি যোগসিহ্ধ ও অতিবৃদ্ধ, শ্বেত-শ্মুস্ররতে তাহার হৃদয় আবৃত 
ও তিনি ধ্যানস্থ। তাহার মুখে কোন শব্দ নাই | তিনি বসিয়া আছেন 
বুক্ষতলেঃ সেই তাহার ঘর। প্রতৃ তাহাকে স্ভব করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিবার পরে সন্যাসী সহজ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। 
সন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, সেইদিন প্রভু গিয়াছিলেন। তাই 
তিনি তিন দিন রহিলেন। সন্ধ্যাপী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা 
কহিতে লাগিলেন । কি যে কথা হইল তাহা কোন গ্রন্থে নাই । 
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ছুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন । 
“চাম্পনি শিউড়ি” বলি হাসিল তখন | 
চাম্পনি শিউড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে। 
হায়! গ্রণাম করে প্রভূর চরণে ॥ 
প্রতি-নমস্কার করি মোর গোরারায় । 
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ 


তিনি প্রৃকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে অন্তান্ত সন্ন্যাসীরাও 
তটস্থ হইয়া! প্রভূকে প্রণাম করিলেন । প্রভু সেখানে সাত দিন ছিলেন, 
কিন্ত কি করিলেন, কি বলিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তখন 
মাঘ মাস। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, দশ মাস পরে 
রামেশ্বরে আইলেন তাহার প্রমাণ এই যে, মাঘিপুণিমায় তাত্রপণীর 
মেলায় প্রতু স্নান করেন। তাহার পরে চৈতন্তচরিতামৃতকার সংক্ষেপে 
এইবপ প্রভুর তাথদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। যথা-_ 


তথা আসি সান করি তাত্রপণী তীরে । 
নব ত্রিপদি দেখি বলে কুতুহলে | 
চিয়ডুতল! তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষ্ষণ। 
তিলকাধ্ধী আসি কৈল শিব দরশন ॥ 
গজেন্রমোক্ষণ তীর্ঘে দেখি বিষুরমু্তি । 
পানাগড়ি তীর্থে আঙি দেখি সীতাপতি ॥ 
চাম্তাপুর আলি দেখি শ্রীরামলক্জ্রণ | 
শ্রীবৈকৃঙে আসি কৈলা বিষু দরশন ॥ 
মলয় পর্বতে কৈল অগন্ত্য-বন্দন । 
কল্াকুমারী তাহা কৈল দরশন ॥ 


কন্যাকুমারী ৮৩ 


তাহার পরে আমলকিতলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়শ্থিনী তীরে, 
আর তথা হইতে আদিকেশব মন্দিরে গেলেন। সেখানে সেই অমূল্য 
গ্রস্থ “ক্রদ্ষ-সংহিতা” পাইলেন । আবার বলিতেছেন-- 
“পয়স্থিনী আসিয়া দেখে শঙ্করনারায়ণে। 
শৃঙ্গেরিমঠে আইল! শঙ্করাচাধ্য স্থানে ॥ 
মতস্ততীর্থ দেখি কৈলা তুঙ্গভদ্রায় স্নান |” 
গোবিন্দের কড়চায় আছে, প্রভু পয়স্বিনীতে শিবনারায়ণ দেখিয়া, 
শঙ্করাচাধ্যের মঠে শঙ্করের শিষ্গণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, 
মৎস্যতীর্থে, তথা হইতে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগপঞ্চনদীতীরে ও 
চিতোলে, পরে তুঙ্মভদ্রাতীরে ও কোর্িগিরিতে, এবং শেষে 
চগ্ডপুরে গেলেন। 
প্রভু কন্যাকুমারীতে সমুদ্র-ন্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত 
পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া ধীতাল পর্বতে গমন করিলেন । সেখানে একজন 
শেঠি আসিয়া সকল সন্্যাসীকে দুগ্ধ ও আটা দিলেন। সে একদিন ছিল 
যখন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত, আর 
পচিশজন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্মযাজন করিতেন। এই 
সন্ন্যাসীদিগের সহিত প্রভূ মিলিত হইলেন না, তবে তাহাদের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ জ্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশবাসীরা পরম হিন্দু, 
তাহারা অত্তিথিকে অভ্যর্থনা না করা মহাপাপ মনে করিতেন। তথাকার 
রাজার নাম রুত্রপতি। তিনি ভারি এশ্বধ্যশালী, বদাহ্যতাও তাহার 
সেইব্ধপ। দেশে অতিথির ত কোন ছুঃখ নাই । আবার নগরের তিন স্থানে 
রাঁজার ব্যয়ে তিনটি অন্নহত্র আছে । সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে 
পারে। সকলেই রাজার সুখ্যাতি করে, বলে রাজ যেমন প্রজাপালক 
তেমনি ভক্ত | সন্ধ্যাকালে প্রতৃ ত্রিবাঙ্থুরে গমন করিলেন, যাইয়া এক 


৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বুক্ষতলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । তখনি একজন 
ভাগ্যব্স্ত লোক আহারায় আনিয়া দিল। 
প্রাতে প্রচার হইল যে, এক অপরূপ সন্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে 
লোক জুটিতে লাগিল, আর তাহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া 
জোড়হন্তে তাহার সম্মুখে দরাড়াইয়া রহিল। প্রভু ভাবে গরগর হইয়া 
সেখানে বসিয়া রহিলেন। 
“নয়নের কোণ বাহি অশ্রধার। পড়ে । 
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে ॥" 
ক্রমে গ্রাম্যলোক স্তবস্ততি আরম্ভ করিল, আর তাহাকে বাড়ী লইবার 
জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। কেহ বা সেইখানেই আহারীয় দ্রব্য 
আনিয়। দিল। কিন্তু প্রভু তখন ভাবে বিভোর, নয়ন মেলিলেন না। 
শেষে তর্কপ্রয়াপী একজন আসিলেন; তিনি অবশ্ত ব্রহ্ষবাদী | ক্রমে 
রাজাও ইহা৷ শুনিলেন এবং প্রতুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত 
প্রতুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্ত প্রভূ 
যাইতে অস্বীকার করিলেন। রাজদৃত বলিল, “সন্ন্যাসী, তুমি বড় নির্ব্বোধ, 
রাজ! ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য । তুমি গেলে গ্রচুর অর্থ পাবে।” 
প্রভু বলিলেন, “আমার অর্থের প্রয়োজন নাই । আমি সন্গ্যাপী, আমার 
বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই ।” দৃত প্রভুকে সরলভাবে ভাল 
পরামর্শ দিতে গিয়াছিল। তাহাতে ধন্তবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা 
গুনিল, কাজেই ক্রুদ্ধ হইল। শেষে দূত বলিল, “বটে ! তোমায় মজা 
দেখাইতেছি।” 
“এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ । 
বাজছ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ ॥* 
দত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিল । এমন কি, যাহা প্রভূ 


রাজ! রুদ্রপতি ৮৫ 


বলেন নাই তাহাও বলিল। কিন্ত রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হ্ইয়া 
কৌতৃহলাক্রান্ত হইলেন । সন্যাসীর সম্বল কৌপিন, আর তিনি রাজা; 
কিন্ত সন্ন্যাসী তাহাকে গ্রাহ্ৃ করিল না, এরূপ তিনি ত কখনও দেখেন 
নাই । এরূপ সন্্যাসী ঘে আছেন তাহ! তাহার বিশ্বাসও ছিল না। 

“সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজ রুদ্রপতি । 

ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীন্রগতি ॥ 

হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূরদেশে | 

সন্ন্য।সীর কাছে আসে অতি প্লান বেশে ॥ 

ছুই চারি মন্ত্রী সহ রাজ। মহাশয় | 

প্রভুর নিঞ্ড়ে আমি ভক্তিভরে কয় ॥ 

জোড়হস্তে রুত্রপতি কহে বার বার । 

দয়! করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥ 

না বুঝিয়া ভাকিয়াছিলাম আপনারে । 

সেই অপরাধ মোর ক্ষম কপা করে ॥ 

জ্ঞান শিক্ষ! দেও মোরে অধম-ভারণ 1” 

রাজার সঙ্গে আবার ধন্মশাস্ত্রবেভাও ছুইচাবি জন পণ্ডিত ছিলেন। 

রাজা! বৈষণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত। প্রভু বলিলেন, “রাজা, তুমি বড় 
ভাগ্যবান, আমার নিকট কি জ্ঞান চাও ? আমিজ্ঞান জানি না, আমি 
জানি কেবল--রাধাকৃষ্চ।” যেই প্রভু “রাধারফের” নাম লইলেন, 
অমনি যাহা হইবার তাহা হইল--অর্থাৎ 

লইতে কৃষেের নাম প্রেম উপজিল | 

দরদর অশ্রধার] পড়িতে লাগিল ॥ 

কষ্তপ্পেমে মত প্রভূ অমনি উঠিয়া । 

নাঁচিতে লাগিল ছুই বাহু পসারিয়া ॥ 


৮৬ শ্রীঅনিয়নিমাই-চরিত 


হরিবোল বলে গোরা অজ্ঞান হইয়া | 
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥ ৃ 
পাছাড়িয়া রাজ! তবে প্রস্থুরে তুলিলা। | 
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা ॥ 
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল । 
নয়নেয় জলে তার হৃদয় ভাপিল ॥ 
লোমাঞ্চিত কলেরব পুলকে পুরিল। 
ধূলার পড়িয়া অঙ্গ ধূলর হইল ॥ 
দেখিয়! রাজর ভক্তি আমার নিমাই । 
কোল দিয়া বাজারে বলেন এস ভাই ॥ 
হরি নামে ধার চক্ষে বহে অশ্রধার। | 
. সেই জন হয় মোর নয়নের তারা ॥ 
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয় । 
জুড়াল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয় ॥ 
প্রভু সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় লইলেন, কারণ রুদ্রপতি রাজ।। 
টি নীলাচলে এইরূপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই 
প্রভূ বলিয়াছিলেন, “ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!” কিন্ত 
রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ; প্রতাপরুত্রের 
সহিত সেইন্প ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাহাকে 
থাকিতে হইবে। 
পুর্বে বলিয়াছি প্রভু কোটগিরি ত্যাগ করিয়া চণ্ডপুরে গমন করিলেন । 
স্ঘ সতাগিরি পর্বত রাখিয়া প্রভূ নগরে প্রবেশ করিলেন, আর এক 
- ব্বমিলেন। কারণ সেখানে একজন বড় নঙ্ন্যাসী আছেন। 
/ তাহা জানিয়াছেন, ও তাহাকে কৃপা করার ইচ্ছা হইয়াছে । 


ঈশ্বর ভারতী ৮৭ 


নেই সন্্যাসীর সহিত দেখ! হইল। তাহার এক কর্ণে সোনার কুগুল। 
সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর ভারতী । তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ-তত্ব 
কহিতে লাগিলেন। লোকটি সরল, তাহার ইচ্ছা প্রভূর কি মত শ্রবণ 
করেন। কিন্তু প্রভুকে দর্শনমাত্র তাহার মনে এক নৃতন ভাবের উদয় 
হইল। তাহা এই ষে, এই নৃতন সন্গ্যাসী তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। 
আবার প্রভু যেমন যাইতেছেন, তাহার হখ্যাতি তেমনি অগ্রে অগ্রে 
চলিতেছে । সুখ্যাতি এইরূপ যে, লন্গ্যাপী একজন পরম ব্ধপবান, পরম 
পণ্তিত ও পরম ভক্ত । তিনি দেশ সমেত লোককে হরিবেলা করিতেছেন, 
তাহার প্রতাপে দেশে আর পাপী তাপী থাকিতেছে না । অতএব তাহার 
নিকট তাহার এরূপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। সে কথা 
সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান থাকায় 
তাহা পারিলেন না। তাই তর্ক উঠাইয়! প্রকারান্তরে প্রতৃর সাধন ভজন 
কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি ইত্যাদি জানিয়া লইবেন এই ইচ্ছা । অবশ্য 
গ্রতু সন্ন্যাসীর মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, তাই লঙন্গ্যাসীর কথায় 
কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়! বসিয়া রহিলেন। পাঠকের মনে আছে 
ষে, একদিন শচীজননীর ইচ্ছ1 হইল যে, নিষাইকে কথা বলাইয়া কর্ণ 
পরিতৃপ্ত করিবেন, কারণ তাহার কথা মধু হইতে মধু। কিন্তু ধূর্ত নিমাই 
তাহা বুঝিতে পারিয়া মোটে কথা বলিলেন না। এই সম্বন্ধে আমার একটি 
কবিতা আছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে 
ও হাসিতে লাগিলেন । তখন শচী রাগ করিয়া হাতে ঠেঙ্গা ৮৫ আর 
নিমাই দৌড় মারিলেন। 

এখানেও প্রভু সন্াসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝতে পারা চুপ. 
করিয়া রহিলেন, ও অল্প অর হাসিতে লাগিজেন 1. তখন শচী যেরূপ 
করিঘবাছিলেন, নগ্ন্যাসীও তাই করিলেন ; অবশ্ত ঠেঙ্গা ধরিলেন না, তবে 


৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ক্রোধ করিলেন, করিয়! প্রভূকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন । এই সম্বন্ধে 
কড়চার বর্ণন৷ অতি সুন্দর, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম । য্থা--- 


“অল্প হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া | 

ভাল মন্দ নাহি কহে প্রত বিশ্বস্তর | 
বিরক্ত হইয়া অবশেষে সন্ন্যাসীবর ॥ 

প্রভু কহেন তুমি নাহি কহ বাণি। 
স্থপপ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি | 
সর্ধলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্তিত। 
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত ॥ 
দেশ শুদ্ধ হরিবোল! করিয়াছ তুমি । 
তোমার কিঞ্চিৎ গুণ নাহি দেখি আমি ॥ 
শুনেছি শাস্জ্ঞ, কিন্ত মুখে নাহি কথা। 
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি থাতথ! ॥ 
বিচ্ভ। নাহি জ্ঞান নাছি বিচার করিতে । 
তবে কেন মূর্খ লোকে ভোলে আচম্থিতে ॥ 
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া । 
স্হিতত্ব সর্বলোকে দেও দেখাইয়া ॥ 

এ দেশের মূর্থলোকে হরিবোলা করি । 
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী ॥ 
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার । 
এইবার বুদ্ধিশ্ুদ্ধি বুবিব তোষার | 

এত বলি ভারতী গোসাঞ্ডি দৌড় দিল। 
তিন সঙ্গী সহ পুনঃ আসিয়া মিলিল ॥. 


প্রভুর মুখে কৃকথা ৮৯ 


চারিজনে বসিল প্রভুর চারিভিতে । 
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে ॥ 
ভারতী বলিল তুমি উড়াঁও হাসিয়া । 
মুহি যাহ! বলি তাহা দেখ আলোচিয়া ॥” 
ভারতী বলিতেছেন, “ এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে 
বুঝাইয়। দাও যে আমাদের উপান্ত কে?” 
আমি পূর্বের বলিয়াছি ষে, প্রভূ কখন ব! কাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বশীতৃত 
করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন। প্রভু তখন রহস্য ভাব 
ছাঁড়িয়া দিলেন, দিয়! গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, “হে পণ্ডিত! আমি 
বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, তোমার নিকট 
আমি শতবার হার মানিলাম। তদ্‌ যথা---“চাহ যদ্দি জয়পত্র লিখে 
দিতে পারি । তোমার বিচারে আমি যানিলাম হারি ॥* 
যোগীর বিচার ইচ্ছা নয় জয়ও ইচ্ছা নয়। তাহার প্রার্থনা জ্ঞান 
উপাজ্জন, তাই কাতরভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন । তখন 
প্রভুর দয়া হইল। প্রত বলিলেন, “আমি ভগবান্‌, আমিও যে, তিনিও 
সে-_-এ সমূদয় দস্ত ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান্‌ 
তাহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সুখও পাইবে।” ইহা! 
বলিয়া প্রভু রুষ্কথা। অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুষ্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন । 
একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভুর মুখে, কাজেই স্ধাবুরি আরম্ত 
হইল। ভক্তগণ অবশ্ত জানেন যে, যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার 
সমুদায় লাবপ্যময় হয়, স্বরও মধুর হয়। আবার এরূপ অবস্থাপর 
ভক্তের মুখে কৃষ্ণনাম কি যধুর তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। 
তাই পদে আছে, “কের! শুনাইল শ্াম নাম?” তাই পদে আছে 
“লইতে কৃষণনাম জিহবা নাঁচে অবিরাম ।” প্রত কৃষ্চকথা কহিতে 
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আরস্ভ করিয়া ভাবে একেবারে বিভাবিত হুইলেন। যেমন প্রাীন 
পদে আছে-- ৃ 
“রাইধনী কষ্ণকথা কইতে ছিল । কথা কইতে কইতে মুরছিল ॥* 

সেইরপ কৃষ্ণকথ! কইতে কইতে প্রতুর কথা ঘন হইয়া আসিল, তিনি. 
গদগদ হইলেন, কথা বলিতে যান বলিতে পারেন না, শেষে মৃচ্ছিত হইয়া: 
পড়িলেন। কাজেই কষ্ণকথ! বন্ধ হইল । 

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়]। 

কৌপিনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া ॥ 

থর থর হৃদ্কম্প শরীর ঘামিল। 

কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল ॥ 

কষ হে কোথায় আছ প্রভূ দয়াময় । 

ভক্তি বিতরিয়! কর বিশুদ্ধ হৃদয় | 

এই কথ বলি প্রত কান্দিতে লাগিল । 

মনের আবেগ ক্রমে দিগুণ বাড়িল। 

ভাল মন্দ কথ নাহি শুনে বিশ্বস্ত । 

ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরস্তর ॥ 

তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া । 

কৃষ্ণ বলে ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥ 
তখন যাহা হইবার তাহাই হুইল--যোগী প্রতুর চরণে পড়িলেন। 
বলিতেছেন, “আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি চাই 
ভদ্ষি। কিন্তু প্রত তখন সে সমুদায় কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। 
তবেশ 

“অশ্রজলে প্রতু মোর পৃথিবী ভিজ্ায় ॥ 
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ ভ্ভতিত হইল । 
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সোনার দোসর দেহ ধূলায় পড়িল ॥ 
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়ি যায়। 
ধূলায় ধূসর অঙ্গ বিদ্ধিল কাটায় ॥” 
অল্প বাহ্‌ হইলে প্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। 
তখন তাহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, “কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন ।” 
প্রভু সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিতেই তাহার প্রেমোদয় হইল। 
“কেমন প্রভুর কপা কহুনে না যায়। প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধৃলায় লুটায় ॥ 
যোগী ধলে তুমি আমার কৃষ্ণ হবে 1” 
মহাত্মাদিগকে ভক্তেরা ইহাই বলিয়া স্তৃতি করেন যে, তুমি পরম 
ভক্ত, তুমি ভগবানের কপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভৃকে 
এপ স্ততি কেহ করিতেন না । ধিনি স্তৃতি করিতেন, তিনিই বলিতেন, 
“তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান।” কারণ তাহার সঙ্গলাভ 
করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মন্গত্য নহেন, তাহা চেয়ে বড়। 
প্রভূ সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর ভারতী যাইতে দিবেন না । 
তিনি বলিতেছেন, “আমি তোমায় ভক্তিভোরে বাঁধিয়া রাখিবঃ যাইতে 
দিব না1% তদ্যথা-"ঈশ্বর-ভারতী তবে এতেক বলিয়া । জোরে 
টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া ॥ প্রভূ বলেন, “কষে তোমার এতেক 
বিশ্বাস। আজি হতে তব নাম হইল কুষ্ণদাস ॥" 
প্রভুর আশ্রয় লইলেই, ঘে এরূপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্তিত 
হয়। এই নাঁম প্রতু স্বয়ং রাখেন, আর নাম প্রায়ই “কৃষ্ণদাস, কি হরিদাসৎ 
-সএইকপ হয় ॥ প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কুষ্দাস নামধারী অসংখ্য 
ছিলেন। তবে বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইত, 
-যেমন রূপ আর সনাতন, এই নাম প্রভু ছুই ভাইকে দর্শনমাত্রেই অর্গণ 
করেন। প্রভু চণ্ুপুর ত্যাগ করিয়া, ছুই দিবস জনমপিবশূন্ত পর্বত দিয়! 
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চলিলেন 'কেবল কদশ্ববৃক্ষ দেখি স[রি পারি” তাহার। চলিয়াছেন, ইহার 
মধ্যে দেখেন অদূরে একটি ব্যান জলপান করিতেছে । গোবিন্দ উহা 
দেখিয়া! ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব না করিয়া 
প্রতৃকে ইঙ্গিত দ্বারা উহ! দেখাইয়া দিলেন । গোবিন্দ লিখিয়াছেন--“মোি 
ভাব দেখি প্রভু ঈষৎ হাপিয়া। বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়। ॥ 
হরিনাম বলিলে না রহে যম ভয়। কুঞ্চ রুষ্ণ বলি ডাক না! কর সংশয় |” 
গোবিন্দ বলিতেছেন, পপ্রন্তুর মুখে ইহা শুনিয়া আমি নির্ভীক 
হইলাম |” ব্যান কিন্তু তাহাদিগের দিকে না আসিয়া অন্যদিকে চলিয়া 
গেল। পরে তাহারা এক দরিদ্র পলীতে গমন করিলেন । প্রভূ এক 
বৃক্ষতলে বসিলে, গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ত্রাহ্মণ-ত্রাদ্ষণীর বাড়ী ভিক্ষা 
করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু 
তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেক্ষা করুন 1৮ ইহ! 
বলিয়৷ ব্রাঙ্ষণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন । একটু পরে ছুট! নারিকেল আনিয়া 
দিলেন, তাহাই সেদিনকার আহার হইল । সদ্ধ্যাকালে প্রভু তাহাদের 
বাড়ীতে গমন করিলেন» ব্রাক্ষণ-্রাঙ্গণী উভয়ে করযোড় প্রতুর অগ্রে 
দাড়াইলেন। ব্রাদ্ষণ বলিতেছেন,-“আমরা অতি দরিদ্র, আমাদের ঠাকুর 
গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাহার সেবা করি । আমি এরূপ দরিদ্ু 
যে বমিতে আসন দিব, তাহাও আমার নাই ।” হঠাৎ মনে হইতে 
পারে বে, প্রতু জানিয়া শুনিয়া এরপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন? 
কিন্তু তাহার কারণ ছিল। ব্রাক্ষণ বখন বলিলেন ষে, “বসিতে দিবার 
আসনখানি পধ্যস্ত নাই” তখন ব্রাক্ষণী বলিতেছেন, “ঠাকুর ! 
তুমি আসন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং 
গোপাল আসিয়াছেন। আর ভোগ কি দিবে, শ্রুপাদপত্মে তুলসী চন্দন 
দাও ।” ব্রাহ্ধণ তাহাই করিতে গেলেন । কিন্তু গ্রভূ তাহ! করিতে না দিয়া 
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তাহাকে আলিঙ্গন করিলেনঃ করিয়া বলিতেছেন,-“দেখ, আমি সামান্ত 
মান্ষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও ।* বিপ্র বলিলেন, “ভাল, 
তুমি না হয় আমাদের ন্যায় মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল 
দেখি-“তব অঙ্গে সৌদামিনী খেল! করে কেন? তবে দেহে পন্মগন্ধ 
অন্থমানি হেন ॥ তুখি ঘদি ভগবান নহ ঘয়াময়। তবে কেন তব অঙ্গে 
পদ্মগন্ধ পাই ॥* এই যে প্রতৃর অঙ্গে সর্বদা পন্মগদ্ধের কথা ও সৌদামিনী 
খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বারম্বার বলিয়াছেন । পদ্মগন্ধ সর্বদাই, 
এবং সৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত । যেখানে প্রভূর আপনাকে 
লুকাইবার কোন কারণ থাকিত না, সেখানে এ বিছ্যুল্তা অতি 
জাজ্জল্যরূপে প্রকাশ পাইত। 

প্রভু স্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাস্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন ॥ 
সেখানে অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রভু গুর্জরীনগর ছাড়িয়! 
পুণা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না কারয়া একবার 
বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাঙুপুরে বা পাণগারপুরে গমন 
করিলেন। এই স্কানে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বক্ূপ অতি আশ্চধ্যরূপে 
নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তথন সেথানে ছিলেন । তিনি 
দেখিলেন, বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িকা সহ্শ্র স্থধ্যের গ্ায় চলিঞ। গেল। 
তাহ] দেখিয়। শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । 

বহুকাল হইল যখন আমর! বোণ্থাইনগরে থিওসোকফিষ্টগণের অতিথি 
হইয়া তাহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন সবে তাহারা সেখানে 
আসিয়াছেন। সে সময় একটি পানি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে 
তাহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাহাদের প্রাচীর পরিবেষিত 
একটা বাঙ্গালার বারান্দায় আমি ও অলকট সাহেব একটা মান্দুরে শয়ন 
করিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্তন হইতেছে। 


৯৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“কীর্তন* হইতেছে ফেন বলিলাম ? কারণ খোল করতাল বাজিতেছিল, 
আর কীর্ভনের স্থুরে গীত গাওয়া ও আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটি 
আমাদের দেশে যেরূপ কীর্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথষে 
লক্ষ্য করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই-গৌরের নাম শুনিলাম। শুনিয়াই, 
চমকিয়! উঠিলাম, এবং ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার! অনুসন্ধান 
করিতে যাইয়া দেখি তাহার! চলিয়া গিয়াছে; আর তাহাদের ঠিকানা 
পাইলাম না, ইহাতে একটু বিমর্ষ হইলাম, কিন্ত এ কথাটি বরাবর 
মনে রহিয়। গেল। 


শ্রীযুক্ত রামযাঁদব বাগচী ( তিনি দেহ রাখিয়াছেন ) কিবূপে গৌরভক্ত 
হইয়াছিলেন তাহ তিনি এইরূপে বর্ণনা করেন। তীহার বাটা শ্রীনবন্ধীপে, 
কিন্ত ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া! কিছু মানিতেন না। একবার 
তাহার দক্ষিণদেশে ইলোরার গহবর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহবরের 
মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্রপ্রায় মন্দির আছে। ইহা দেখিতে পৃথিবীর 
অনেক স্থানের লোকে সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভূ এই ইলোরার 
নিকট পাওুপুরে গিয়াছিলেন 1 রামঘাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেইখানে 
উপস্থিত হুইজেন। দেখেন কি, সেখানে একটি শ্রীরাধাকফের মন্দির 
আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে । কিন্তু আর 
এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন ঘে, 
সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া এ দেশীয় 
কয়েকজন বৈষব সন্বীর্তভন আরম করিলেন । আমাদের সংকীর্তন বলার 
তাৎপর্য্য এই ফে, যদিও সে কীর্ভনের ভাষ। হ্বতস্ত, কিন্ত উহার ভাব ও 
খন্যান্ত বিষয় ঠিক আমাদের সন্ধীর্ভনের মত। রামযাদব বাগচী 
আশ্চর্ধ্যাস্থিত হইয়া! কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই কীর্নের 
মধ্যে প্ীগৌরাগের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাহার শরীর বিস্ময়ে কাপিকা 
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উঠিল। এই বহুদূরদেশে, নিবিড় জঙ্গলে, এই খোল করতাল, এই 
কীর্তন, আর আমাদের নবন্থীপবাসী ব্রাক্ষণকুমারটির নাম কিন্ধপে আইল, 
ইহা ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন। কীর্তনাস্তে 
তিনি বৈষ্বগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা 
কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামষাদব বাবুর সংকল্প হইল ষে, 
ইহার তথ্য না! জানিয়। তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশে সেখানে 
রহিয়া গেলেন। ছুই দিবসের অনুসন্ধানের পর একটি প্রাচীন বৈষ্ণব 
পাইলেন। তিনি বলিলেন, “তোমাদের বাড়ী যে বজদেশে, সেখান 
হইতে এই খোল-করতাল ও এই কীর্তন আসিয়াছে ।” কিবূপে আসিল 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “তোমাদের দেশের শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের 
সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয়-কীর্তন ইত্যাদি 
এখানে হইতেছে । 

চারি শত বর্ষ পুর্ববে পথে ষাইতে যাইতে ইলোরার মন্দিরের সম্মুথে 
প্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই তরঙ্গ অগ্াপি সেখানে আছে, 
এই অদ্ভুত কাণ্ড একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে বুঝিবেন যে, 
রামযাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। “এখানে তোমাদের 
্রীচৈতন্যদেব নৃত্য করিয়াছিলেন”--বৈফণব ইহাই বলিলেন। কেবল 
নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার ধর্ঘের বীজ বপন কর! হইয়াছিল। 
তখন রামঘাদব বাবু ভাবিবেন, তাহার বাড়ী শ্রীনবন্ধীপে, তিনি গৌরাঙ্গের 
তথ্য কিছুই জানেন না) আর এই ইলোরায় তাহাকে পৃজ। করে! 
ইহাই ভাবিয়া গ্তাহার নিজের উপর ধিক্কার হইল, আর তখন তিনি 
গৌরাঙ্গ প্রভূুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন । তল্লান করিতে গিয়া প্রায় 
যাহা হইয়! থাকে তাহাই হইল, তিনি বাস্ধা পড়িলেন। প্রভু পাওুপুরে বা 
পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিজ্র স্থান, ভীমা নদীর ধারে, 
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যাহাকে এ দেশীয় লোকে গঙ্গ। বলেন । এখানে অনেক সন্ন্যাপীর বাস ও 
আসা-যাওয়! আছে। এখানে তুকারামের বাস ছিল। ইনি মহারাষ্ট্র 
দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবধ 
করুন। বহুদিন হইল যখন আমি পুণা নগরে গমন করি, তখন 
কথায় কথায় এক ভদ্র-মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্ের নাম করিয়াছিলাম। 
তাহাতে বন্ধে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্তিত ও বুদ্ধিমান শ্রীযুক্ত মহাদেব 
রাণাডে বিদ্রুপ করিয়া বলিলেন, “তোমাদের যেমন ঠতন্য আছেন, 
আমাদেরও তেমনি তৃকারাম আছেন। সকলেই আপন আপন দ্রব্য 
বড় দেখে । তুকারামের মাহাত্য্ের কথা দি জানিতে, তবে আর 
তোমার চৈতন্যকে বড় বলিতে ন1।” 

তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম এবং অনুসন্ধান করিয়া 
জানিলাম যে, তিনি অতি নীচ জাতীয়, এবং সাতারা ও পুণার নিকট 
ভীষানদীর তীরস্থ পাওুপুরবাসী ছিলেন। তিনি বাধাকষ্চের ভক্ত ছিলেন। 
সেখানে বিটুঠলদেব নামক শ্রীরুষ্ণের এক মূর্তি আছে, তাহাকে পৃজা 
করিতেন। তাহার প্রেম অকথ্য, আর শিশ্ক অগণন); তিনি 
বিট্ঠলদেবের সম্মূথে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। তিনি যেমন 
গীত গাহিতেন, অমনি তাহার ভক্তগণ উহা! লিপিবদ্ধ করিতেন। উহা 
ক্রমে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বুহৎ গ্রন্থ হয়। আরও 
শুনিলাম, তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া 
সর্বসমক্ষে বৈকুঠে আরোহণ করেন। অগ্যাপি পুণাদেশের পণ্ডিতগণ 
ব্যতীত, অপর প্রায় সকলেই তাহার শিষ্য । ইহার কয়েক বৎসর পরে 
ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মগ্ুলিক আমার সহিত দেখ! 
করিতে আইলেন। তাহার নিকট আমি তুকারামের কথা ভিজ্ঞাস। 
করিলাম । পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরেজী ও সংস্কৃতে পরম পত্ডিত। ত্বিনি 
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তুকারামের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি কৃপা 
করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন । এখানি 
বড় গ্রন্থ, মু্রিত হইয়াছে। মহারাপ্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমর! বুঝিতে 
পারিলাম না। যাহার! বুঝেন তাহাদের, নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয় 
লইতে লাগিলাম। দেখিলাম ষে, তৃকারাম আমাদের গোষ্ঠি, এবং ব্রজের 
নিগৃঢ় রসের অধিকারী। ইহাতে নিতান্ত বিশ্মিত হইলাম । তখন ভাবিলাম 
তুকারাম এ রস কোথায় পাইলেন? এ ত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, “ইহা ত 
অনপিত”, ইহা ত অন্থ স্থানের লোকদিগের জানা নাই, তবে তুকারাম কি 
শ্রীগৌরাঙ্গের কপাপাজ্জ? তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরূপে 
গুরুর নিকট রুপা লাভ করেন, তাহ। দেখিতে পাইলাম । সেটি এই, 

সদগুরু রায়েন কৃপা মুঝো৷ কলি । 

পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাহি। 

সাপড় বিলে ওষাটে যাত গঙ্গান্নান । 

মগ্ডকি তুজান ঠেকাইল কর। 

ভোজন মাগতি তুপ পাওসের । 

পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি। 

কাহি করে উপজল। আগুরায় । 

মনোনিয়া কাজ তরা গাজি। 

রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্ত ৷ 

সাঙ্গতলি খুন মাড়ি কেচি। 

বাবাজি আপনে সাঙ্গিতলে নমোঙগ । 

মন্ত্র দিল! রাম কৃষ্ণ হরি । 

মাঘ শুরু দশমী পাছুনী গুরুবার । 

কেল! অগ্নিকার তুকা ভলে। 
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এই আভঙ্গের মোটামুটি বঙ্গনিবাদ করিতেছি-- 

প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা । 

কিন্ত আমা হতে তাহার নাহিক হেলে! সেবা; 

আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাান। 

মোব শিরে প্রভু কর করিল! প্রদান ॥ 

প্রত মোরে চেয়েছিল ঘ্বৃত আর অন্ন। 

আমি দিতে নারি হয়ে ছিন্থ অচেতন ॥ 

কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল । 

কোন কাধ্যের রে প্রভু কোথা চলি গেল ॥ 

রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য | 

তার কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন ॥ 

বাবাজী বলিয়া বলিল নিজ নাম। 

রাম-কষ্+হরি নাম করিলেন প্রধান | 

মাঘ শুরু দশমী গুরুবার দিনে । 

প্রভু কপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে ॥ 

এখন ইহার পরিষ্ার অর্থ করিতেছি । তুক1 নিজের কাহিনী এইকপ 

বলিতেছেন,-“মাঘ মাসে এক বৃহম্পতিবারে শুরু-দশমী তিথিতে আমি 
গঙ্গা (ভীমাকে পাওুপুরে গঙ্গা বলে) ন্নানে যাইতেছিলাম। ইহার 
মধ্যে প্রভূ দর্শন দিলেন এবং আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
তাহাতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমাকে রাম-কষ্ণ-হরি: এই 
তিনটি নাম দিলেন, আর কি সঙ্কেত করিলেন, ও রাঘব-চৈতন্ত কেশব- 
চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে “বাধাজী* বলিলেন। প্রভু আমার 
নিকট তগ্ুল ও ম্বত চাহিলেন। কিন্ত তিলি আমার য্স্ধকে- হাত 
দিবামাত্র আমি অচেতন হইয়। পড়িলাম। চেতন পাইয়া দেখি যে, 
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স্বেচ্ছাময় প্রভু নিজের কাধ্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়! গিয়াছেন। এই 
নিমিত্ত তাহার সেবা! করিতে পারিলাম না|” তুকারাম ষে প্রভুর সেবা 
করিতে পারেন নাই, তওুল ও ম্বৃত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ 
চিরদিন তাহার হৃদয়ে জলস্ত অনলের ন্যায় ছিল। তুকারাঁম বলিতেছেন 
যে, তাহার প্রভু হরি-কুষ্+চ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই, শ্রীগৌরাঙগের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয়-বৈষব জপ করেন, 
সেটা এই-_ 

“হরেক হরেক কৃষ্ণকষ্ণ হরেহরে | 
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে |” 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি, কৃষ্ণ ও রাম---এই তিনটি নাম। 
তুকারাম যেরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রগৌরাঙ্গ এরূপ অনেক সময় ভক্তগণকে 
কুপা করিতেন তাহা সকলেই জানেন । বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে ভ্রমণ 
করিবার সময় প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়াই জীবকে সমুদয় শক্তি সঞ্চার 
করিতেন । যথা, চরিতামত--- 
“নবদ্ধীপে যেই শক্তি ন! কেল প্রকাশ । 
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারি দক্ষিণদেশ ॥ 
কপাময় পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু এই্সপে কুপা করিতে করিতে 
চলিয়াছেন। ক্রমে পাওুপুর-_তুকারাকের স্থানে আসিলেন। এইবপে 
যে সকল মহাভাগবত সঙ করিতে করিতে তিনি যাইতেছেন, তাহারা 
অনেকেই--তিনি যে কে, কোথ। বাড়ী, কি নাম, তাহ] কিছুই জানিতে 
পারেন নাই। প্রভু “কৃষকেশব পাহিমাং রামরাঘব রক্ষমাং বলিতে 
বলিতে ধাইতেছেন, এমন সময় ভীমানদীর তীরে তুকারাষকে দেখিলেন। 
প্রভু, তাহাকে দেখিয়। তাহার মাথায় হন্ত দিয়া আশর্ববাদ করিলেন ও 
কর্ণে হরেরুফ মন্ত্র দিলেন । তাহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, হয়ত তিনি 
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তগুল ও ঘ্বৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভূত্য হয়ত বলিয়া 
থাকিবেন যে, প্রভুর নাম, “কৃষ্ণচৈতন্য* | কিন্তু প্রভু যখন তুকারামকে 
স্পর্শ করিয়। কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন | 
ভূত্যের কাছে শুনিলেন, প্রভূর নাম কষ্ণচৈতন্য আর প্রভুর মুখে “রাম- 
রাঘব কৃষ্ণকেশব* ক্পোক শুনিলেন। ইহাতে তিনি বাবাজীর নাম,__হয় 
“কেশবচৈতন্য”, নয় ্রাঘবচৈতন্য এইরূপ কিছু হইবে সাব্যস্ত করিলেন। 
বস্তত এক সন্ন্যাসীর ছুই নাম হইতে পারে না । কাজেই তুকারাম 
অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাহার 
প্রভুর নাম, হয় রাঘবচৈতন্ত, নয় কেশবচৈতন্ত হইবে । বিশেষতঃ 
সাধুগণের “বাবাজী” আখ্যা কেবল বাংলাম্স প্রচলিত আছে, আর 
কোথায়ও নাই । 


আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে, “গুরুর 
সহিত পথে দেখা হয়। দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করেন তাহাতেই আমি অচেতন হই 1” এই গুরু কে? এ 
শক্তি "একমাত্র মহাপ্রভূুই জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরুর কাছে 
তুকা কি তত্ব শিখিলেন? শিখিলেন, 'ব্রজের নিগৃর রস, যাহা জগতে 
পূর্বের ছিল না1১ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় 
আছে। এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই ; কেবল আছে, মহাপ্রত্ 
সম্প্রদায়ে । স্থতরাং তীহার গুরু;--“হয় মহাপ্রভু শ্বয়ং। না হয় তাহার 
কোন ভক্ত।” কিন্তু তিনি কে? তুকারাম বলিতেছেন তাহাকে 
চিনি না, একবার মাজ্র দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াই অচেতন হই । এমন 
কি, তিনি যে চাউল আর স্বৃত চাহেন তাহাঁও দিতে পারি নাই ।* তখন 
তাহাকে বলিঙ্গাম, “একটু ঠাহুরিয়া দেখ দেখি, তিনি কে বলিতে পার 
কি ন1?” তুকারাম বলিলেন,--“তিনি আমাকে তিনটী নাম দেন-_কুষ, 
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হরি ও রাম।* [ এতিনটি নাম মহাপ্রভুর বহিরঙ্জের পক্ষে মূলমন্ত্র 
ইহাতে মনে হয় তাহার গুরু শ্রীমহাপ্রতূ ম্বয়ং | ] তখন জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “আর কিছু কি মনে পড়ে?” তিনি বলিলেন, “তাহার নাম 
শুনিলাম যেন কি চৈতন্য,--হয় কেশবচৈতন্ত, কি রাঘবচৈতন্ত ৷” 

[ মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ষচৈতন্য, সথতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, 
তুকারামের গুরু আর কেহ নহেন, মহাপ্রভু স্বয়ং! তাহা যদি না 
হইবে তবে তুকা “কেশব,” “রাঘব” এ কথা কোথা পাইলেন? তাহার 
উত্তর এই যে, মহাপ্রভু “কৃঞ্$কেশব পাহিমাং” “রাম্রাঘব রক্ষমাং* 
বলিতে বলিতে পথে যাইতেন। ] 

তাহার পর তুকা বলিলেন/”_যেন তাহার আর এক নাম শুনিলাম, 
“বাবাজী*। | 

[ এই বাবাজী শব্দ কেবল বাংলায় গ্রচলিত,--বৈঞব ভক্তগণকে 
বুঝায়। স্বতরাং তুকারামের এই গুরু থে বাঙ্গালী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ] 

তখন প্রশ্ন হইল,-“ভাল, তোমর1! কোন্‌ সম্প্রদায়ের বৈষ্ব ?” 
তুকারাম বলিলেন, “আমর! চেতত্য-সম্প্রদায়ের |” 

এখন দেখুন জগতে ঠৈতগ্ক এক বই দুইজন নাই। আমর! 
দেখিতেছি যে, মহাপ্রভু সেই সময় এই পাগ্ডারপুর গিয়াছিলেন । আমরা 
আরও দেখিতেছি যে, তিনি এইরূপে “আচার্য” সি করিতে করিতে 
যাইতেছিলেন । 

কেহ কেহ বলেন যে, তুক1 মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব 
ইহা ভুল। আর যদি ভূল ন! হয়, তবে তুকার সেই গুরু যে প্রভুর কোন 
ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তৃকা চৈতন্য-সম্প্রদায়তূক্ত 
হইতেন না। তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিজ্তেন, আর 
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সেই অবস্থায় বিট্ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন ও তখনি টনিসিরর 
গীত গাহিতেন। 

শ্রীগৌরাকঙ্গ ভ্রতবেগে অগম্য দক্গিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন । যেখানে 
উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াছেন, সেখানেই তাহাকে কৃপা করিতেছেন। আর' 
যদি পথের মাঝে সে ব্যক্তি না থাকে, তবে প্রতু পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ 
দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি 
অল্প, ছুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদয় দক্ষিণদেশে ভক্তি-ধর্্ম প্রচার করিতে 
হইবে। তাই যখন অন্ত্ধ্যামী প্রভূ জানিলেন যে, কোন স্থানে একটি 
বিষবৃক্ষ আছে, অমনি সেই স্থানে যাইয়া সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটি কর্তন 
করিয়া সেই স্থানে একটি অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন । প্রভু শিশুবুক্ষ 
ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেন। 
কারণ শিশুবৃক্ষে বীজ ফলে না, বদ্ধিত বৃক্ষেই ফলে। উপযুক্ত পাত্র 
পাইলে তাহাকে আশ্চর্য শক্তি দিতেছেন । এইবূপে ভূবন-পাবন প্রভূ 
আশ্চর্য্য শক্তি সি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন । 
প্রভূ কেবলমান্ত্র স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, 
ইহা অমানুষিক শক্তি । মূর্খ নীচজাতি তুকারাম প্রতুর স্পর্শ পাইল, 
আর তাহার হৃদয়ে উজ্জল-নীলমণির সমস্ত রস স্ফুরিত হইল, ইহ! 
অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই । 

পাঙুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোরায় প্রাচীন মন্দিরসমুহ। সেখানে 
রাধাকষ্জের মন্দির আছে, প্রভূ সেখানে গমন করেন। রামযাদববাবুও সে 
মৃত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে কি জানিতে পারিয়াছিলেন 
তাহ পূর্বে বজিয়াছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিতেছেন, ধা". 

| “কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী |. | 

* _ লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাপার্ববতী ॥ 


থানেশ্বরী জগন়াথ ১০৩ 


তথ হইতে পাওুপুর আইল! গৌরচন্ত্র। 
বিট্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল! আনন্দ ।” 

আমর! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তুকারাম যেব্প পুনর্জন্ম লাভ করিলেন, 
তাহা শুনিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর নিজের কাধ্য, অপর কেহ এরূপ 
শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বুন্দীবনের পরম্পপ্ডিত ও 
পরমভক্ত শ্রীল মধুস্থদন গোম্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন-- 
“আমাদের শ্রমন্মহাগ্রভু কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না, 
আর কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। স্ক্তরাং 
তাহার অনেক লীল! অপ্রকাশ আছে। আমাদের এই পশ্চিমদেশে 
মহাগ্রভূর একটি শাখা আছে। তাহারা আপনাদিগকে থানেশ্বরী- 
শ্রীজগন্নাথের পরিবার বলিয়া থাকেন। এই থানেশ্বরী গ্রামটি কুরুক্ষেত্রের 
নিকটবর্তী । থানেশ্বরী-জগন্নাথের বংশধরেরা এই আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে 
বলিয়া থাকেন যে, “শ্রীমহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিতের দরজার 
সম্মুখে একটী  বুক্ষমূলে তিনদিন দিবারাজ্ম উপবেশন করিয়াছিলেন । 
জগমাথ শঙ্কর যতানুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকেও 
গ্রাহ্থ করিতেন'না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ও বাড়ী আসিবার 
সময় প্রভৃকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রমহাপ্রভৃও নেত্র 
নিমীলন করিয়! হক্িনাম করিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। 
গ্রামের সহশ্র সহ লোক প্রতুকে ঘিরিয়! বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে 
নাম করিত, তাহ! দেখিয়া! পণ্ডিতের আরও হাসি পাইত। পপ্ডিতপ্রবর 
যখন গ্রন্ুকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রতৃও সেই সময় পত্ডিতের দিকে 
সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত ধদিও বিস্তার্পে হালিতেন, 
কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিপাতের সময় তাহার মন কেন যে অস্থির হইত, তাহ! 
তিনি বুঝিতে পারিতেন. না । ভবে ভিনি যাইবার সময় গ্রতৃকে হাসিয়া 
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একটি কথ! বলিয়! যাইতেন, সেটা এই,--“অহং ব্রহ্োহশ্মি 1” তিন 
দিনের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকবার প্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ও 
প্রমুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া, চতুর্থ দিবস প্রাততঃকালে তাহার পূর্বেকার 
যে বাক্য “অহং ব্রদ্মোইস্রি* উহা পরিত্যাগপূর্বক জোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, 
প্তত্বমসি*ৎ “তত্বমসি* বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপন্ন 
হুইলেন। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিয়া 
অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে 
আমিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে রহিলেন। 
অগ্ভাপি কাহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের লানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রতুর 
“দোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন ।* 

এইবপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলে প্রতৃর কথা৷ মনে পড়ে । প্রকৃতই 
এই কাহিনী তুকারাঁমের কাহিনীর সহিত অনেক এক্য। তুকক্্ামের 
গণ দক্ষিণে, আর থানেশ্বরী-জগন্াথের গণ উত্তরে । তুকারামের গণের! 
বলেন, তাহারা চৈততগ্ত-সম্প্রদায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। 
সুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কৃপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই 
করেন। ফল কথা, আবার বলি, এঁ কৃপা-পদ্ধতি দেখিলে রোধ হয় থে 
উহা! মহাপ্রভুর কাণ্ড। তবে প্রভূ ষে থানেশ্বর গিয়াছিলেন কোন গ্রন্থে 
তাহার প্রমাণ নাই। হয়ত ইহা হইতে পারে, জগম্নাথকে (তাহার 
 নিজপ্রামে নয়, ) বৃন্দাবনের পথে কেনি স্থানে কৃপা করিয়! থাকিবেন। 

প্রভু সুব্তী ভাধ্যা ও বৃদ্ধ মাতা ছাড়িয়। শ্রীভগবানের পদ পরিত্যাগ 
করিয়া কৌপীন পরিয়! রাজরাজেশ্বরের সেবা ছাড়িয়া এখন দক্ষিপদেশে 
সথাটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পতশ্রান্তে তাহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ 
হইম্াছে। যখন দক্ষিণে গমন করেন, তখন ভক্তগথ জিজ্ঞাসা করেন 
€লথানে কেন ধাইতেছেন ? প্রভূ বলিলেন, “আমার দাদার তল্লাসে।* 


মধুর কলাম ১০ 


কিন্তু প্ররুত উদোশ্ট কেবল জীবের যঙ্গল। সেই জীব তাহাকে আদর 
করিতেছে না, তাহাতেও তাহাদের প্রতি তাহার মম্ত। কমিতেছে না । 
তিনি কপা করিলেন, করিয়া পাছে তাহাকে তাহারা জানিতে পায়, 
তাই তথ! হইতে দৌড় মারিয়া পালাইলেন। তাহার বড় ভয়, তিনি যে 
কে, পাছে তাহ! জানিতে পারিয়া কেহ তাহাকে ধন্তবাদ দেয় কি তীহার 
প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,--“সাধে কি তার লাগি ঝুরে মরি ) 
না জানি কত তার ধার ধারি।* 


অনেক সময় প্রভুর এই কপাপদ্ধতিতে একটু রহম্য-রস দেখা বাইত । 

এইবূপে তিনি শিখি মাহিতীকে কৃপা করেন । শিখি হ্বপ্নে দেখিলেন যে, 
প্রভু তাহাকে দেখিয়! হাসিলেন। এইবূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া 
তাহাকে পাগল করিয়! প্রভূ পলায়ন করিলেন । তুকারাম চেতন পাইয়া 
আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্ত পাও্পুর আসিবার পূর্বের 
প্রভু অনেক মধু হইতেও মধুর লীলা করেন। প্রভু গুজ্জরীনগরে আসিয়া 
দেখিলেন সেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুণ্ড। সেখানে দ্নান করিয়া 
একটি কুণ্ডততীরে বসিয়া তিনি হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক 
ছুটিতেছে, দ্বাড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, আর বলিতেছে 
“কি মধুর! কৃষ্ণনাম এত মধুর | সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম, 
বড়ই মধুর 1” কিন্তু গ্রভুর মুদিত নয়ন, বাহজ্ঞান মাত্র নাই। 

চক্ষু মুদি গোরাটাদ ছুলিতে লাগিল! । 

নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখ! দিল! ॥ 

লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায় | 

কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিক। ভিজায় ॥ 

লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়। আকুল। 

'আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভূল ॥ 
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কতু প্রস্তু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায় । 
আছাড়ি বিছাড়ি কড়ু পড়য়ে ধরায় ॥ 
এ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মূরারি | 

এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী ॥ 
কখন বলেন এস প্রাণ নরহরি । 
কষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি ॥ 
এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়। 
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভূ ছুটিয়া বেড়ায় | 
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন। 
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন ॥ 


অজ্জুন নামক একজন মহাপপ্তিত সেখানে বলিয়া সব দেখিতেছেন। 
কিন্ত তবু তাহার কঠিন মন বিন্দুমাত্র অবশ হইল না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে 
লাগিলেন। প্রভূ তাহাকে রুপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, শুক 
বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্ররুত মঙ্গল হইবে । 
ইহা বলিয়া প্রতু কষ্ণকে ভাকিতে লাগিলেন । এমনি ভাবে ডাকিলেন 
ষেন কৃষ্ণ সম্মুখে আর সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। এই 
ডাক শুনিয়া সকলে বাহ্জ্ঞানশূন্য হইলেন । 


সে স্থান তখন যেন বৈকৃ হইল 1 
ঘূলে দলে গ্রাম্যলোক আসি দেখা দিল ॥ 
. শত শত লোক চারিদিকে দাড়াইসা | 
“হরিনাম শুনিতেছে নিংশক হইয়া ॥ 
নাম শুনিষারে, যেন স্বর্গে দেবগণ । 
: ম্বাথার উপরে আসি করিছে শ্রবণ |. 


পুণা নগরে ১৬৭ 


ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি । 

অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি ॥ 

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন । 

ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অঙক্ষণ ॥ 

বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে । 

শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে । 

পশ্চাৎ ভাগেতে মুই দেখি তাকাইয়া। 

শত শত কুলবধূ আছে দাড়াইয়া ॥ 

অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিযা। 

হরিনাম শুনিতেছে বিহ্বল হইয়া ॥ 

এইরূপে হরিনাম করিতে করিতে। 

অজ্ঞান হইয়! প্রভূ লাগিল! নাচিতে ॥ 

তখন হুঙ্কার গঞঙ্জনে সকলকে বিমোহিত করিয়! প্রভূ অচেতন হইয়! 
পড়িলেন। আর সকলে তীহাকে সন্তর্পণ করিতে লাগিলেন। একূপ 
তরঙ্গ উঠিল যে সকলেই তাহাতে ডূবিয়া গেলেন; তখন অর্জুনের আর 
বিচার-ইচ্ছা রহিল না। 
সেখান হইতে প্রভু গুর্জরী, আর গুজ্জরী হইতে বিজয়পুরে 'এবং 

তথা হইতে পাওুপুর বা পাগারপুরে বিটুঠল ঠাকুর দর্শন করিতে গেলেন। 
এই তুকারামের স্থান। সেই পর্বত হইতে নামিয়া তিনি কুলাচলে 
উঠিলেন এবং অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন । বাঙ্গলায় ঘেমন 
নবন্বীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে 
একটি বৃহৎ বুলতলায্ প্রভূ বসিলেন। নবন্বীপে. গঞ্গাতীরের স্তায় 
সেখানেও অধ্যাপক ও পড়,মার মেল! হয়।, প্রতুকে দেখিয়া সেখানেও 
বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রতুর পরিধান কৌপীন, গাত্র ধুলায় 
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ধুসরিত, উপবাসে শরীর শীর্ণ। আবার তাহার সৌন্দর্য অমানুষিক, 
তাহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, 
আর এই গোলকের বস্তটাকে কুস্থমাসনে বত্বপূর্বক বসাইয়া সেবা! 
করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। প্রতৃ নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন আর আপনার মনে কৃষ্ণের 
সহিত কথা বলিতেছেন, “কৃষ্ণ দেখা দাও, আমি বীচি না। আমি 
কোথায় গেলে তোমায় পাব *. প্রভুর সেই আবেগপুর্ণ কথা শুনিয়। 
ও তাহার সেই ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এই 
সময় হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি কেন 
ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।” «এই 
বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিল। লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাড়াইল ॥ 
এমন অশ্রর বেগ কত দেখি নাই।» 

তখন প্রভূ এপ করুণ কে কান্দিতে লাগিজেন যে, উপস্থিত 
সকলেরই হাদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পশ্তিত আবার এঁ কথা 
বলিলেন, “সন্ন্যাসী ঠাকুর কেন কান্না, তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই 
আছেন।” আবার প্রভু আর ধেধ্য ধরিতে পারিলেন না, হুছস্কার করিয়া 
জলে ঝাপ দিলেন। 

লোকে তখন প্রভৃর ভাব দেখিয়া! এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাহার 
জলে ঝাঁপ যে তাহার মনোগত কাধ্য, কাচপন। নয় তাহা সকলে 
বুঝিলেন। কাজেই বনুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন) এরং 
গ্রভুকে উঠাইয়া সকলে সেই পণ্ডিতকে ভঙ্লনা করিতে লাগিলেন । 
প্রতু তখন চেতন পাইয়াছেন। সেখান হইতে প্রত ভোলেশ্বর গেলেন। 
প্রকাণ্ড পর্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব । সেখান 
হইতে দেবলেশ্বরে এবং তথা হইতে জিজুরিনগরে খাগুবাকে দর্শন 
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করিতে চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হুয়েন। ইছাদের 
হুদার কথা পুর্বে বলিয়াছি। যে কন্যার বিবাহ ন! হয়, তাহার বিবাহ 
খাগুবার সঙ্গে হয়,_-ইহারাই মুরারি। খাগুব! মন্দির তাহাদিগকে পালন 
করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুথে নৃত্যগীত করেন। এই 
মহৎ উদ্দেস্তটে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারা যেন খুষ্টিয়ানদিগের “নন” । 
ননদিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেগ্ঠাবৃত্তি 
করেন । এমন কি, তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে কোন ভদ্রলোক 
যায় না। ইহার্দের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়! উপজিল। দেখুন, প্রভূকে 
যে সকলে দয়ার-ঠাকুর বলে, সে সাধে নহে। ছুংখ তিনি দেখিতে 
পারিতেন না, ছুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। ষুরারিগণের কথা 
শুনিবামাত্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে 
নগ্রপদে, অনাহারে, অনিদ্রায় হাটিতেছেন কেন? কেবল জীবের প্রতি 
দয়ার নিমিত্ত । প্রতুর কি ইহাতে কিছু স্বার্থ আছে? কিছুই না। 
বরং তিনি দি দেখেন যে কোন স্থানে তাহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি 
সেখান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলে “তুমি ভগবান,” 
অমনি জিভ কাটেন । যদি রাজ! পদতলে পড়েন, অমনি তাহাকে দূর 
দুর করেন। ষে তাহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে 
আলিঙ্গন করেন। তাই বান্থঘোষ প্রতুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন-” 
“কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেব! উঠিবে 
কান্দিয়া ॥” 

গোবিন্দ ভয়ে "আকুল; বলিলেন, “গুভূ, করেন কি সেখানে যাবেন 
না; লোকে কি বলিবে ?” প্রভু সে কথা শুনিলেন না,-একেবারে 
মুরারিপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সন্নযাসীকে 
দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্মল পবিত্র বদন, ও অরুণ কক্ষণ নয়ন 
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দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয় ভক্তি ও কারণ্যরসে দ্রবীভূত হইল; আর 
তাহার! অন্থতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । প্রভূ বলিলেন, “তোমাদের 
পতি কৃষ্ণ তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে 
ভজিতে হইবে ।* ইহা বলিয়! প্র কীর্তন আরম্ভ করিলেন। শেষে 
যাহা হইবার তাহাই হইল,__মুরারিগণ তাহাদের পাঁপ স্মরণ করিয়া 
অস্থির হইলেন, আর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 
সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও এশ্বর্ধ্যশালী ইন্দিরা বলিলেন 
"বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম করিয়া । উদ্ধার কর ছে মোরে পদধূলি 
দিয়া॥ ইহা বলি ইন্দিরা ধুলায় লুটি যায়।” এখন প্রভুর কা শ্রবণ 
করুন। মুরারিরা সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত্ত হইলেন, 
একজনও আর কুপথে রহিলেন না! ।--এত দিনে প্রকৃতই তাহারা দেবদাসী 
হইলেন। 

সেখান হইতে প্রভু চোরানন্দী চলিলেন। এখানে ডাকাতের বাস, 
তাহার! বড় বলবান। সকলে প্রতুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে 
লাগিলেন। রামন্বামী বলিলেন, “ম্বামিন, অবশ্ত তোমার কোন্‌ ভয় 
নাই, কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সে ত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও 
না। কারণ--“যদি কোন অমঙ্গল করে দক্থ্যগণ। তোমার বিরহে 
লোক ত্যজিবে জীবন ।* 

প্রভু অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “গরয়োজন আছে, তাই 
যাইতেছি।* তাহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেখানে প্রকাণ্ড 
বিষবৃক্ষ আছে, সেটা ছেদন করিতে হইবে, এই তাহার উদ্দেস্ট। প্রত 
গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটা বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়! ষেন বিশ্রাম করিতে 
তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহর । দস্থ্যগণ 
সর্বদা সতর্ক থাকে, কেহ যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে 
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প্রবেশ করিতে না পারে। এই জন্ত প্রহরী নিষুক্ত আছে। তাহার! 
প্রুকে দেখিল, দেখিয়া নিকটে আমিল। সেই সঙ্গে আরও দুই এক 
জন আদিল! তাহারা আসিয়া প্রভৃকে সেখানে আসিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না৷ পাইয়া বলিল যে, তিনি সেখানে বসিতে 
পারিবেন না। তাহাদের সর্দারের নিকট তাহার যাইতে হইবে। প্রত 
মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীরা জিদ্‌ করিতে 
লাগিল, ইচ্ছা যেন বলপূর্ধবক ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রতুকে 
যে জোর করিয়া লইয়৷ যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রতৃকে 
দেখিয়াই তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে । পরে তাহারা অভ্যন্তরে 
যাইয়। সর্দারকে সংবাদ দিল,__সর্দীরের নাম নারোজী। সে অতিশয় 
বলবান, ভারি যোছা, বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর, কিন্তু দেখিতে তাহ! অপেক্ষা 
অনেক কম। সর্দীর একটি সন্ধ্যাসী আগমনের কথা! শুনিয়! দৌড়িয়া আলিল, 
এবং প্রতুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়! দীাড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ 
বৎসরের যুবক | তাহার বর্ণ কাচা-সোনার ন্যায়, অঙ্গ দিয়! লাবণ্য 
চোয়াইয়া পড়িতেছে, বদন হুন্বর, নিশ্মল ও চিত্তাকর্ষক । নারোজীর 
যাহা কখনে! হয় নাই, এখন তাহাই হইল, অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় 
হইল। তখন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভূকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি 
সমুদয় দস্থ্যগণ তাহাই করিল । 

|. প্রতু হা না কিছুনা বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন 
নারোজী করজোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে 
আন্থন, আপনার সেবা করিব ।* প্রভূ উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও 
যাইবেন না, এই বুক্ষতলেই থাকিবেন। দন্থ্যপতির ইহাতে ক্রোধ কর] 
উচিত ছিল, কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ যে পারে, ইহ! 
তাহার জাল! ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ করিল না, অন্চরগণকে গেঁসাইর 
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নিষিত ছুধ আটা চিনি ইত্যাদি আনিতে বলিল। অনুচরগণ ইহাতে 
অত্যন্ত আশ্চর্ধ্যাপ্বিত হইল । তাহাদের কর্তার কাহাকেও এরূপ আদর 
কর! অভ্যাস ছিল না, স্ৃতরাং তাহারা নানাজনে নানারূপ আহরীয় দ্রব্য 
আনিম্না উপস্থিত করিল। প্রভূ তখন নয়ন মৃদিয়। আছেন, আর নারোজী 
স্থিরনেত্রে তাহার চন্দ্রবদন দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই 
বিচলিত হইতেছেন । ক্রমে তাহার বাহ্জ্ঞান প্রায় গেল। তখন মনের 
ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আলিতেছে তাহাই 
বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, “কত পাপ করিয়াছি! কেন পাপ 
করিয়াছি? লোকের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে বধ 
করিয়াছি, কেন? শ্ত্রী-পুত্রের নিমিত্ত? আমার ত স্থী-পুত্র নাই। 
আপনার উদরের জন্য ? আমি ব্রাহ্ষণের ছেলে, ভিক্ষা করিয়া ছুটা অন্ন 
সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, 
এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে । আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ত 
করিয়াছি, প্রাণের মধ্যে জলিয়া উঠিতেছে। আর একি বিপদ? আমার 
হৃদয়ে দয়ামায় নাই । কিন্ত--সন্স্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে 
কেন ?* 


প্রতু নয়ন মুদ্িয়া আছেন, পরে উহা হইতে দ্ররদরিত ধারা পড়িতে 
লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, এবং উঠিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। চতুর্দিকে আহারীয় দ্রব্য সাজান রহিয়াছে, প্রতু তাহার 
মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া! নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জিনিস সব নষ্ট 
হইতে লাগিল । তদ্‌ ষথা-- 


“ছুই চারি জন বলে কেমন সন্গ্যাসী । 
ইচ্ছ! করি নষ্ট করে খাস্ছব্রব্যরাশি ॥++ 


খগ্ডলায় 00১১৩ 
নারোজী বলিলেন-" 


“নই হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয় 
পুনঃ যোগাইর আমি এই ভ্রব্যচয় ॥* 


এইরূপে--“অপরাহ্কালে মোর গোরাগুণমণি। প্রেমে মুরছিত 
ইইয়! পড়িল ধরণী ॥” 


তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। 
অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহ টানিয়া ফেলিয়। দিয়াছেন। বাকি ছিল 
কৌগীন-পরিধান, তাহাও করিলেন; করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী 
যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, গ্রভূর অগ্রে ঈাড়াইয়া করযোড়ে বলিতেছেন-- 
“এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রাস্তিধূমে। 
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূমে | 
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি। 
এই হস্তে কত নর হত্যা করিয়াছি ॥ 


নারোজী তাহার দলস্গণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, “তোমরা যাও, 
কুপথে গমন কর, আর কুকাধ্য করিও না ॥” ইহা বলিয়া প্রতুর পশ্চাতে 
গিয়া দ্াড়াইলেন। প্রভূ চলিলেন, পশ্চাতে নারোজীও চলিলেন, প্রত 
নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে 
বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন 
কি না তাহাও বুধা গেল না। সেই দিন হইতে তাহারা তিন জন 
হইলেন। লেই চোঁরানন্দী, যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন উহা 
*কিরকি* উপনগর, সেখানে বস্ের লাটসাহেব বাস করেন। সেখানে 
হইতে খগ্ডলা যাইয়া প্রভু মৃলানদীতে জান করিলেন। খগ্ুলাবাসিগণ 
_আতিথ্যধর্শের অত্যতস্ত পক্ষপাতী । তদ্যথা-- 
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“বড় আতিথেয় হয় যত থগুলিয়া | 
টানাটানি করে সবে প্রভূকে লইয়া ॥ 
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল। 
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তত হইল ॥ 
গ্রতু বলিলেন, “আমার সঙ্গীর! ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। আমাদের 
যাহ প্রযোজন তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনারা 
আমাকে ক্ষমা করুন|” 
এত বলি প্রত আর বাক্য না কহিল 
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল ॥ 
পরে প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী প্রত নৃত্য করিয়া কাটাইলেন। 
এই এক রজনীর মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে হরিনাম বিতরণ করিতে 
হইবে। সেখানে বছুলোক আসিয়াছিলেন, তাহারা সেই রজনীতে প্রচুর 
ভজনের ফললাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুভ্র-পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ 
করিতে লাগিলেন। বাহার দর্শনে মন পবিত্র হয়, তাহার সঙ্গে এক রজনী 
যাপন করিয়া ফল কি হয়, তাহা সহজেই অনুযেয় । গৌরাঙ্গ প্রভুর 
পবিজ বাষু অঙ্গে লাগিলে ষে ফল হয়, খগুলাবাসিগণের তাহাই হইল॥ 
নারোজী সঙ্গে থাকিয়! প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সে কিরূপ 
না-"কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায়।” 
প্রভূ সেখান হইতে নাসিক, নাসিক হইতে দমনগরে ও তৎপরে 
পঞ্চদশ দিবল পথ চলিয়া স্থরাটে উপস্থিত হইলেন। স্থরাট হইতে বরো, 
বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্ৃথে 
বিপদ ঘটিল। এ পধ্যস্ত আন্দাজ দেড়মাসকাল নারোজী প্রভূ পদ্চাতে 
ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রতুর সঙ্গে আসিতেছেন ইহাতে প্রত 
'পত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, নারো্দী ভেক 
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লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে যাইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, 
তাহাও প্রত অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে 
করিতে যাইতেছেন, যথা--পাদসম্বাহন বায়ুবীজন, মৃচ্ছার সময় সস্তর্পণ 
ইত্যাদি । 

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সন্মথে নারোজীর জর হইল, এবং 
তিন দ্রিন পরে--“জ্বররোগে নারোজীর মরণ ঘটিল । 
মৃত্যুকালে সম্মুখে বসি গোরারায় | পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায় ॥ 
নারোজী মরণকালে জোড়-হাত করি। চাহিয়া প্রভৃর পানে বলে হরি-হরি ॥ 
যেই কালে নারোজী নয়ন মুদিল। আপপি শ্রীমুখে করণে কৃষ্ণনাম দিল ॥ 
নারোজীরে কোলে করি প্রত বিশ্বস্তর । তমালের তল হৈতে করে স্থানাস্তর ॥% 

আপনারা এখন বলুন-স্বৃত্যুর পরে নারোজীর কি গতি হইল? 
যদি কেহ অন্যের এক কপর্দিক হরণ করে, তবে সে দগ্াহ্ হয়। নারোজী 
বহুতর লোকের সর্বন্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে 
আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী বনু লোকের প্রাণ বধ 
করিয়াছেন । অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করার তাৎপধ্য শ্রবণ করুন । 

ধাহারা মহাজ্ঞানী, তাহার? বলেন যে, কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে, 
তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নেই। অর্থাৎ তুমি তোমার 
ভালমন্দের কর্তা । তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে ভাল ফল আহরণ করিতে 
পারিবে, কিন্বা যদি ইচ্ছা কর আপনার সর্বনাশ করিতে পারিবে। 
তাহা বদি হুইল, তবে ভগবান কোথা থাকিলেন ? বরং লোকে ভগবানকে 
অবহেলা! করিয়া বলিবে,-“আমি ঘদি ভাল হই, তবে তুমি ভবান 
' ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে 
তুমি ভগবান আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে না।” তাহা যদি হুইল, 
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তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এই সমুদয় জ্ঞানীলোক 
প্রকারাস্তরে বলেন যে, আমাদের কর্তী অপর কেহ নাই, আমাদের কর্মমই 
আমাদের কর্তা । স্ৃতরাং ভগবদ্ভজনের প্রয়োজন নাই। ধাহার। ভক্ত 
তাহারা বলেন,_"শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম ধ্বংস করেন ।” 
ইহার মধ্যে কোন্টা ঠিক? এই তত্ব নারোজীর জীবনী হইতে মীমাংসা 
হইবে। | 
নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর 
ভজন করিয়। আসিয়াছেন, এবং তাহার হত্যাকারীদের মঙ্গল প্রার্থন! 
করিয়া আসিয়াছেন। আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুষ্ত 
বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত সে দেহটি তথন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতেই 
প্রভূ তাহার দেহ কোলে লইলেন, তাহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইলেন, আর 
তাহার কর্ণে কষ্চনাম দিলেন। প্রভুর দয়া ও শক্তি প্রবোধানন্দ 
এই ক্সোকে বর্ণনা করিয্বাছেন। যথা-_ 
দধর্্মাস্পৃষ্ঃঃ সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্দে 
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং হষটিঘু কাপি নো সন্‌। 
যদ্দতং শ্রুহরিরসন্থধাস্থা ুমত্তঃ প্রনৃত্য 
তু্ৈ্গায়ত্যথ বিলুঠতি ভোৌমি তং কঞ্চিদীশং 1” 
অর্থাৎ---“যে ব্যক্তিকে ধণ্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বমা অধন্ছে 
আবিষ্ট, যে কখনও পাপপুঞ-নাশক সাধুজনের -দৃষ্টিপথে ও সঙ্জ্ন-রচিত 
স্থানে গন করে নাই, সেই ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকষ্ের 'প্রেমরস-হুষার 
আম্বাদনে মত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুঞন করে, সেই 
গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার । | 
প্রভূ জগাই-মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জীবাধম হইতে ভক্তশিকোমণি 
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করিলেন। নদীয়া লোক তাহাতে কি প্রতুকে ছুষিয়াছিল? মনে 
ভাবুন, জগাই মাধাই কতৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমত লোক 
নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহার! জগাই যাধাইর উদ্ধার শুনিয়া প্রতিশোধের 
ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে 
ভাবিয়াছিল ষে, যাইয়া! তাহাদিগকে বলিবে, “কেমন রে ভাকাত, 
এখন কেমন ?” কিন্ত যাইয়া! তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের 
প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ পাইল। যিনি ঘাটে যাইতেছেন 
জগাই মাধাই অমনি তাহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, “জানিয়! বা 
না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া! থাকি 
তবে আমাদের মাপ কর।” যাহাদের কাছে ইহার! প্রকৃত অপরাধ 
করিয়াছেন তাহারা তাহাদের তখনকার দশ। দেখিয়া আর তাহাদের 
প্রতি কপার্ত না হইয়া পারিতেছে না, পুর্বেকার শক্রতার নিমিত্ত ষে 
প্রতিশোধের ইচ্ছা তাহা লোপ হইয়া! যাইতেছে । মাধাই যাহার অনি 
করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার পূর্বকার প্রতাপ ও এখানকার দৈম্ক ও 
দুর্দশা দেখিয়া! তাহার প্রতি কপার্ড হইতেছে, তখন ভগবান কেন 
হইবে না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে, তবে 
তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না। | 

বিষ্ঞাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, “হে প্রত্বু, যখন তুমি বিচার করিবে 
তখন আমার গুপলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি 
করুণা চাই। আবার বড়লোকের ভগবানের ভ্তায়পরায়ণতাঁর বড় 
পক্ষপাতী । তীহাদের বিবেচনা কর! উচিৎ যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, 
তবে তাহাদের নিজেদের কি দশ? হইবে ? ভগবান যদি বিচারপতি হইয়া 
বসেন তবে আমাদের কাহারও অব্যাহতি নাই, তুমি থে এতবড় লোক 
ভোমারও অব্যাহতি নাই। অঅর্তএব "আমি আমার ভালমন্দের 
র "১৬ র | বেত 
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কর্তা, শ্রীভগবান নহেন*, ইহা বাতুলের কথা, প্ররুত আলীর কথা 
নয়। 
পূর্বে বলিলাম, প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে সর্পনখার ' 
নাপিক। ছেদন কর! হয় বলিয়া ইহ। তীর্থস্থান । সেখানে রামের কুটার ও 
লিটারের প্রভু সেখানে গিয়াঁ_ . 
ৃ কোথা মেরি রাম বলি উঠিল কান্দিয়। ॥ 
পন্পগন্ধ বহিতেছে প্রতুর শরীরে । 
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে | 
কিকব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই । 
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই ॥ 
ক হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায় । 
পাগলের ন্যায় কু ইতি উতি চায় ॥ 
কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া । 
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া ॥ 
উপবাসে কেটে যায় ছুই এক দিন । 
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ 1 
সেখানে লক্ষণ গ্বাপিত গণেশ আছেন । সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় 
প্রদ্ু এফ বসিয়া আছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা নিষিত গিয়াছেন, নারোজী 
ফুরে ফল আহরণ করিতেছেন । | 
গোবিন্ব ফিরিয়া! আসিম্া দূর হইতে জঙ্গলে আলে! দেখিতে পাইলেন । 
টাল লা দেখেন কি- 
. বিম্‌ ঝম্‌ করিতেছে বনের ভিতর । | 
চুদি কি ভাবিছে শ্রীগৌরহন্দর ॥ . - 
অঙ্গ হতে, বাহির হতেছে হেজোরাশি । ' ... 


॥ 


নি রং 
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তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাধা লাগিল। তিনি গুটি গুটি 

আরো নিকটে যাইয়া এক ধারে ফ্লাড়াইলেন। | 
পদ শব পেয়ে প্রভূ যেন আচসম্বিতে । 
সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে ॥ 

শ্ীনবন্বীপে প্রতু মুহ্মু'্ছ প্রকাশ হইতেন, তখন তাহার শরীর সহ 
সুধ্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্বসমক্ষে আর প্রকাশ 
হইতেন না। 

সেখান হইতে দামন নগরে আসিলেন। সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
ও পঞ্চদশ দিবস হাটিয়া হুরাটে গেলেন। প্রত আজ লমৃদ্রধারে 
আসিয়াছেন, এবার পশ্চিমধারে | সেখানে সুরাট রাজার গ্রতিঠিত 
অষ্টভূজাদেবী আছ্েন। প্রভূ সেখানে তিন দিবস ছিলেন। একজন 
ভালমানুষ লন্ন্যাসী প্রভুর নিকট লাধনভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 
প্রত তাহার সহিত ইষ্টগো্টি করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাঙ্গণ 
একটি ছাগ বলি দিতে আঙিল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা : 
পাইয়া তাহাকে বলিলেন, “দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার 
করেন না। তাহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবে? . 
জীবটা পরিত্যাগ কর।” ব্রাঙ্গণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রত | 
তান্তী-নদীতে জান করিতে চিলেন। সেখানে বলি-স্থাপিত বামন . 
আছেন, আর সেই নিমিত সেই নদী তীথরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে . 
যতন দেখিবার নিমিত্ত বরোচ নগরে নর্খদার তীরে গমন করিলেন। .. 
সেখান হইতে বরোদা নগরে যাইয়া ডখকরজ্ী দেখিতে চ্সিলেন। 
ডশনধরজী দেখিয়া আবার বরোদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরোদার রাজা ্ 
পরম বৈফব। সেখানে মন্দিরে প্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপ 
কনের স্তায় স্থানীয় রাজ শ্বহদ্ধে মন্দির পরিস্কার করেন, স্বহত্থে :; 


১২৪ শীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তুলমীমঞ্জরী তুলিয়া গোবিন্দের পাদপল্সে দিয়া তাহার পুজা করেন। প্রতু 
সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন। 
ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ । 
সদ! উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ ॥ 

এখানে নারোজী এক তমাল-তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিম! 
তাহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিলেন। এ কথা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রত অমনি তমাল-তলা হইতে নারোজীর দেহ 
স্থানাস্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধি দিলেন। পরে 
যেরূপ হরিদাসের অস্তধশানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই সম্গাধি 
বেড়ি! কীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহাঁকলরব হইল, শেষে রাজা 
'আসিলেন। রাঁজার ইচ্ছ। প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভূ বলিলেন যে, 
বিলাসীর ভিক্ষা তিনি লয়েন নাঁ। কিন্তু রাজ! ছাড়েন না। তখন প্রভুর 
ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন। প্রভূ বরোদা ত্যাগ করিয়া 
মহানদী (ধাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত) পার হইলেন। 
পরে আহম্মদাবাদে যাইয়া প্রত প্রথমে মুললমানরাজ্যের নিদর্শন 
পাইলেন । বা্গলা ত্যাগ করিয়া আর উহা! দেখেন নাই। প্রতাপ- 
রুদ্রের সাআজ্য গোদাবরীর ওপার পর্যস্ত । সেখান হইতে যত দেশে 
গিম্মাছেন, সমুদয় হিন্বুশাসনাধীনে । আহম্মদাবাদে কোন মুসলমানকে 
দেখিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই । নগর অতি জাকের, 
বড় বড় অষ্রাপ্িকা দ্বারা শোভিত। নগরবাসীরা অভিথি-পেবায় 
অনুত্বক্ত । প্রভুকে লইয়া সকলে টানাটানি করিতে লাগিল। গ্রু 
গৃহস্থের বাটী যাইতে অঙ্থীকার করিলেন। বহুতর লোক তাহাকে 
ধিরিয়া বসিল। একজন পত্ডিত শ্ত্রীভাগবতের কথা উঠাইয়া গ্রোক 
' পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং তীহার সহিত প্রত্ুর একটু কথা হইল। 


প্রভুর নিজ গ্েশ-স্ঘরণ ১২১ 


পরে লোক-কলরব, কীর্তপ, প্রভূ নৃত্য । তাহার পরে যাহা হয় তাহা 
হহল,--প্রতু বছলোকের হৃধয়ে ধর্মের বীজ বপন করিলেন । 
তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইয়া প্রভূ নদীতে পান করিতে 

গেলেন। এমন সময় গোবিন্দ দেখিলেন কয়েকজন লোক দ্বারকা -তীর্থে 
গমন করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আছেন মনে হওয়ায় 
গোবিন্দের তাহাদের সহিত আলাপ হইল। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাস 
করিয়া! জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কুলীনগ্রামের বস্থু-পরিবারের একজন 
আছেন, নাম রামানন্দ, অপরের নাম গোবিন্দচরণ। রামানন্দ গোবিদ্বের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন। ইহা 
শুনিয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু ! তিনি কোথা ?” গোবিন্দ 
বলিলেন, “এ যে তিনি নদীতে (শুভ্রামতী ) আ্বান করিতেছেন ।* রামানম্ 
অমনি ক্রতপদে গিয়া প্রতুকে প্রণাম' করিলেন। প্রভু বলিলেন, 
“তুমি আমাকে দেশের কথা স্মরণ করাইয়৷ দিলে।” নিত্যানন্দ প্রভৃতি 
ছুইশত জনে নীলাচলে প্রভূর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাহাদের 
কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙজালার লক্ষ লক্ষ লোক তাহার 
অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাহার অভাবে শ্রীনব্ীপ অন্ধকার । যথা, 
প্রেমদাসের গীত 

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী । 

তাহা সবাকারে, কান্দিয়! স্থধায়, যত নবন্ীপবাসী ॥ 

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়্াছ ? ঞ্ু। 

বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তন্ুখানি গোরা । 

হরেক নাম, বলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥ 
আর প্রস্থুর নিজ বাড়ী, তাহার জননী, ও তাঁহার ঘরণী, কোথায় 
ভাহারা 1 আর কোথায় আমাদের প্রত? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার 


১২২ প্রীঅমিয়নিমাই-চসিত 


ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌগীন পরিস্না প্রত কষ্খনাম বিলাইস্াা বেড়াইতেছেন ! 
সকলে একত্র হইয়া বাক্গালায় কথা৷ কহিতে কহিতে ঘারকায় চলিলেন । ছুই 
গোবিন্দ মিতালি পাতাইদ্রাছেন। প্রত গোবিন্দকে ও গোবিন্দচরণকে 
ধলিতেছেন, “তোমরা যদি মিতা হইলে, তবে রামানন্দও আমার মিতা ॥" 
রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করজোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন। 
রামানন্দকে কে না জানে? ইনি বিখ্যাত পদকর্তা | প্রভু সমুদয় 
সুলিয়াছেন, কেন? তাহার হৃদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে--জীবোদ্ধার, 
তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, “আমার যে একটা 
দেশ আছে; তাহা! তোমার! স্মরণ করাইয়া! দিলে ।” রামানন্দ নিজ পদে 
বলিয়াছেন-- 
“রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি, গৌর আমায় পাগল করিলে ।” 
পরে সকলে ধোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের ধারে 

ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে । এখানে 
বারমুখা নামক বেশ্ত। বাস করে। তাহার স্ায় ্ূপবতী পৃথিবীতে আর 
নাই, তাহার এখরধ্যেরও সীমা নাই । যথা_ 

“বেস্তাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বন্ধন । 

বহুমূল্য হয় তার বলন ভূষণ ॥ 

বছ দাস দাসী লয়ে থাকে সেইথ।নে । 

জশাক পসারের কথা সব লোক জানে ॥ 

“প্রকাণ্ড বাগিচা--লামে পিয়ারাকানন । 

কাননের ধারে প্রভু করেন গমন ॥ 

অতি বড় নিশ্ববুক্ষ আছে সেইখানে । 

কি ভাবিস্বা প্রভূ গিষা বলিল! সেখানে 1% 

বারমূখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর পার্খে প্রকাণ্ড 


বারমূখী ১২৩ 


বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমূখী জানালায় বসিয়া তাহাকে 
দেখিতে পায়। প্রভূ বাগানে, বারমুখী দোতালার জানালায় হসিয়া 
প্রতুকে দর্শন করিতেছে, অথচ প্রতুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা 
নাই। তবুঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারমুখী তাহাকে 
দেখিতেছে। বারমুখী তাহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে 
গিয়াছেন কেন ? বারমুখী যেষন পৃথিবীর মধ্যে হুন্দরীর শিরোমণি, গ্রভৃও 
তেমনি সুন্দরের শিরোমণি । প্রত ও তাহার তিনজন ভক্ত সেখানেই 
সেবা করিলেন। সেখানে যে লোক জুটিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। 

পিচকারী সম অস্র বহিতে লাগিল। 

তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য হইল ॥ 

দেখিয়া প্রভুর সেই হরি-সংকীর্তন। 

মাতিম্বা উঠিল প্রেমে তই চারিজন ॥ 

গ্রাম্যলোক-জনের নয়নে বহে বারি । 

বহুলোক আসি দ্াড়াইল সারি ॥ 

কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায় । 

অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায় ॥ 

কখন হাসিছে প্রভু কখন কান্দিছে। 

কখন বা বানু তুলি নাচিছে গাইছে ॥ 

থর থর কাপে কু ঘন্ম-বারি বছে। 

কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রে ॥ 

কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে । 

প্রাণরুফ্ণ বলি কতু ভাকে উচ্চৈ-স্বরে | 

কৃ প্রেমে সদা যত নবীন-সঙ্গ্যাসী | 

এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী ॥ 


১২৪. শ্রীঅমিয়নিযাই-চরিত 


হরি হরি বলিতে আনদন্দ-ধার! বহে । 
পুতুলের প্রায় দবে দাড়াইয়া রহে | 
“কোথায় প্রাণের কষ” এই বলি ডাঁকে। 
কথন বা হাত তুলি উর্দমুখে থাকে ॥ 
একবার এ যে বলি ধাইয়া চলিলা । 
বাহ পসারিয়৷ নিষ্বে জড়ায়ে ধরিলা ॥ 
শ্রীকফের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই । 
এমন উন্মাদ মুঞ্ডি কভূ দেখি নাই ॥ 
প্রকাণ্ড এক গর্ভ সড়কের ধারে । 
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে ॥ 


বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে বরাবর মুগ্ধ করিয়া 
আলিয়াছে। এখন প্রভু আপনার বূপ দেখাইয়া! তাহাকে মুগ্ধ 
করিতেছেন,--দেহের রূপ নয়, ভিতরের বূপ। বারমুখী তখন এরূপ 
হইয়াছে যে, প্রতুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি,--কিন্তু ভয় করিতেছে। 
ভাবিতেছে, প্রত তাহার উপর কপা কেন করিবেন? সে না নগরের 
অথবা জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম? বারমুখীর সেই ভ্রম প্রতুর 
ঘুচাইতে হইভেছে। ভ্রম এই যে,--সে অতি অধম সেই নিমিত কৃপা 
পাইবার অন্নপযুক্ত | এইন্ধপে প্রভু তাহার ভ্রম ঘুচাইলেন। 

. বালাজী বলিয়া একজন ব্রাঙ্গণ সেখানে ছিল, প্রতুর উপর তাহার 
কোধ হইয়াছে । কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ কর! কঠিন, তবে 
ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল এরূপ শক্রতা | প্রত যত উদ্মত্ত হইতেছেন, 
তাহার প্রতি বালাজীর দ্বেষ তত বৃদ্ধি পাইতেছে'। শেষে আর থাকিতে 
না পারিয়! প্রসুর সম্মুথে আসিক়া তাহাকে গালি দিতে লাগিল। 


পাড়িতোক্ার ১২৫ 


বলিতেছে--“তুই ভণ্ড, তোর ভগ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভ্ডামি 
চলিবে না" 1” কেন যে ভগ্ডামি চলিবে না, তাহা! সার বালাজী খুলিয়া 
বলিল না। বোধহয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজী যেখানে আছি 
সেখানে অন্তলোকে ভগ্তামি করিয়া কি করে উহা! জীর্ণ করিবে? শেষে 
প্রভৃকে মারিবে এইকপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার উদ্যোগও 
করিল। ঘ্ববশ্ব বালাজী ভাবিতেছে যে, এ তাহার স্থান। আর 
সন্ন্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্গ্যাসী পারিবে কেন? কিন্তু বলপ্রয়োগ 
করিতে গিয়া বালাজ্বী একটু ফাঁপরে পড়িল। কারণ সকলে হাহাকার 
করিয়া তাহাকেই আক্রমণ করিল । ইহাতে প্রতৃর বাহ্‌ হইল! কাজেই 
তিনি বালাজ্জীর পক্ষ হুইলেন। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “ছি! 
এ সমস্ক প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ ? উহা! পোষণ করিয়া তোমার 
লাভ কি? এসে! তোমাকে পরম-ধন দিতেছি |” ইহাই বলিয়! প্রত 
তাহাকে বাৎসল্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাঙ্গী 
দ্বিকুক্তি করিতে পারিল না, গ্রহগ্রস্তের স্তায় শুনিতে লাগিল । যেহেতু 
গ্রভূ তখন তাহার স্বাতন্ত্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কে 
হরিনাম দিলেন, অমনি বালাজী; শক্তি পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। 
বালাজীর উদ্ধার কার্য সমাধা হইল। কেন না সে অহেতুক প্রভূকে 
প্রহার করিতে গিয়াছিল। বোধহয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজীর ঘাড়ে 
দুষ্ট-সরস্বতী আশ্রয় করেন। প্রভূ বালাজীকে দেখাইলেন ঘে, ভগবানের 
ঘয়া মনুষ্ের দয়ার জাতীয় নয়-সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। 
বালাজীর উদ্ধার দেখিয়! বারমুখী আশ্বাসিত হইল। খন আপনার 
গণকে এই কথা বলিল যে, আমি উদ্বানিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, 
মেই নিষিত্ত যাইতেছি। তাহার! তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, 
'বারমুখীর. লন্ষক্ধ দৃঢ় । ভাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুদ্ী 


১২৬ শ্রঅমিয়দিমাই-চরিত 


অগ্রবর্তী হইলে, তাহার অধীনা-সহচরী মীরা ক্রন্দন করিতে করিতে 
তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে সাস্বনা করিয়! 
বলিল,--“আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, ভাই পতিতপাবন সন্যাসীর 
স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সংকার্যে বায় 
করিও। আমি অবশ্ত কপ! পাইব। বালাজী, ঠাকুরকে প্রহার করিতে 
গিয়াছিল, প্রভূ ভাহাকে কুপা করিলেন । আমার তাই দেখিয়া ভরসা 
হইয়াছে ।” 

বারমৃখী আসিতেছে, এবং কি জন্ত আসিতেছে, তাহাও তখন প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল 
হইয়াছে । লোকে একেবারে বিম্ময় ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। 
বারমুখী আসিতেছে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। প্রভূ নয়ন 
মুদ্দিয়া দাড়াইয়! আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর-- 
“তিন চারি পদ প্রত অমনি হটিল। তখন সে উঠিয়া সম্মুখে 
্লাড়াইল, ফ্লাড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার 
গৌরবর্ণের নিকট কিন্ধপ দেখাইতেছিল, ন1---“বিহ্যতের পাশে ষেন মেঘ 
রাশি রাশি।* তারপর সে করজোড়ে বলিতেছে, প্রভু, আমি আর 
পাপ ফবিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও ।* মীরাদাশী সঙ্গে 
একখানি কাচি ও বসন আনিয়াছিল, সেই কীচিখানা লইয়া বারমুখী 
আপনার দীর্ঘ-কেশ কচ.কচ, করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন 
বসন পরিয়! জোড়হস্তে প্রভুর সম্মুথে দাড়াইল । ইহাতে দর্শকগণের 
'কিরপ মনের ভাঁব হইল বিচার করুন। 

প্রভু বারমুখীকে চুপে চুপে কুপা করিতে পারিতেম। কিন্তু তাহা 
না করিয়া কি করিলেন? নাঁ-€সই পরযাহ্ন্দরী ধনশালী বেহাকে 
গত লোকের সম্মুথে ড় করাইয়! তাহার কচচ্ছেদন ( কেশচ্ছেদন ) 


শ্রীকুফের চরণ-চিন্ছ ১২৭ 


করাইলেন ও কৌপীন পরাইলেন,--পরাইয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। 
উদ্দেশ্য যে, বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহত্র সহম্মর লোক পবিক্র 
হউক । 

বারমুধীকে প্রত আশ্বাস দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,--“তুমি তুলসী- 
কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষচ ভজন কর।* বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী । অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আবার 
ভাল-লোক উহা দেখিয়া ভয়ে ও স্বণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন 
তিনি চুল কাটিয়াছেন, তুষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন-বসন পরিয়াছেন, 
ইহাতে কি তিনি পূর্ববাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়, 
--বারমূখীর এক নৃতন সৌন্দর্য হইল। পূর্বের রূপে কেবল মন্দ লোকে 
মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন ধে রূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল 
লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। বারমুখীর সৌন্দধ্য ক্রমে এখন 
বাড়িতে লাগিল । কিন্ত--এই যে বলিলাম,-সে আর এককপ সৌন্দর্য, 
পূর্বেকার সৌন্দধ্য নয়। 

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম-শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম 
শ্রেণীর বেশ্তা। প্রভূকে দর্শনমাত্র ইহাদের পুনর্জন৷ হইল। ইহাতে 
প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। সহচরী মীরাবাঈ 
অনেক কান্দিল। কিন্ত বারমূখী কিছু গ্রাহ করিল না; বরং যীরাকে 
উপদেশ দিল)” “ভাই, আপনার পথ দেখ, আর কুকর্ম করিও না1।” 

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাটিয়া সোমনাথে গেলেন--এই 
সোমনাথ মুসলমান কর্তৃক লুষ্টিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্র 
দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । প্রত দ্রন্দন করিতেছেন, ইহার মধো 
ঝাড় উঠিল। প্রত বসি কীর্তন করিতেছেন, এমন সময় ছুই চারিজন 
পাও! আনিয়া উপস্থিত, বলিল--“টাক1 দাও ।”্প্রভু বলিলেন, “আমন 
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সন্ন্যাসী, টাকা কোথা পাব ?* ইহাতে গোবিন্দচরণ ছুটি মুদ্রা দিলেন। এই 
পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশা! এইরূপ হইয়াছে । 
সেখান হইতে জুনাগড়ে গেলেন। দেখিলেন, ইহা! একটি খুব বড় লহর ৷ 
সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে ' প্রীকফের 
শ্রীচরণচিহ আছে, তাহাই দেখিতে প্রভূ পাহাড়ে উঠিলেন। পথে 
দেখেন দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী ছুঃখ-মনে বসিয়া আছেন। তাহার কারণ, 
তাহাদের বুদ্ধ-গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভূ অমনি যাইতে নিরস্ত 
হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগমুক্ত করিলেন । তাহাতে-_ 

“রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি । 

প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥ 

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার, 

চচ্ছরোগ হইয়াছে বোধহয়। কারণ আমি ত তোমাকে কুষ্ব্্ণ 
দেখিতেছি। প্রভূ ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গদেব 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, “আমি তোমায় চিনেছি। কার কাছে ফাকি দেহ 
নবীন সন্গ্যাসী ?” প্রত তাহাকে নয়ন-ভজিতে কি বলিলেন । যথা 

«কি কহিল! ভাদেবে প্রভু আখি ঠারি । 

অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥” 

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীপাদপন্ম দর্শন করিলেন। 

সেখানে প্রত অকথ্য প্রেম-তরঙ্গ উঠাইলেন। তখন রামানন্দ ও গোবিন্দ 
ছুইজন প্রভূর চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহারা ভত্রানদী-তীরে 
রজনী কাটাইজেন। সন্মুথে ধরিধরঝারি নামক বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে 
অগ্থাণি সিংহ পাঁওয়া যায়? এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। 
কিন্ত তখন তীঁহার! ফোলজন। বোধহয় এই বন পার হইতে এুভূর 
সাহাধ্য করিতে হইবে বলিয়া ভাগ্দেব পীড়িত হইয়া! পড়েন ।.. স্ঁড়ি 


ছারকার তয় ১২৯ 


পথ দিয়া যইতে হয়, ছুই প্রহর হইলে সুর্ধ্য দেখা যায়। তবে মাঝে যাঝে 
কাষ্ঠের ছুর্গ আছে, সেখানে যাত্রিগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের 
ফল। এত ফল যে-_ 
'.. সহম্ব লোকের খাস্য পথে পড়ে থাকে । 
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥ 


তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত। 
চৌশির! সিজ সম যেই গাছ শোভে । 
আশ্চর্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥ 
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দচরণ। 
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥% 
গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু 
বলিলেন-- 
“উদর পুরিয়া ফল যত পারি খাই ।” 
মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রতু গান ধরিতেছেন :-- 
“হরেকুষ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণকুষণ হরেহরে |” 
যখন তথন প্রত এই নামগান করেন, আর এই ষোলজন সঙ্গে তান 
ধরেন। এইবপে কীর্তন করিতে করিতে তাহার। প্রভালতীর্থে আদিলেন। 
প্রভূ অবশ্য যছুকূলের দুর্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্ত 
আশ্চর্যা এই, 
“কান্দিয়া এতেক হর্য কেহ নাহি পায় । 
কান্দিয়া আনন্দ প্রত ধরায় ছড়ায় ॥* ্‌ 
৷ পরিশেষে প্রত ্বারকায় গমন করিলেন। টাল ননী 
ও দ্বারকা। বৃন্ধাবনে প্রত 'গদন করিয়া কি কি.করিয়াছিলেন, . তাছা! 
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আপনার] জানেস। এখন ছারকায় সেই প্রকার লীল! আরস্ক হইল। প্রত 
সেখানে এক পক্ষকাঁল ছিলেন, বারকানগর একেবারে উন্মত্ত হইল । ধথা-- 
প্ধর্ের ভারেতে পুরী করে টলমল । 
সকলের চিত্ত যেন হইল নিশ্মল ॥ 
মন্দ মন্দ বাষু সদা! বহিতে লাগিল। 
পুষ্প গদ্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল ॥ 
যেইথানে মরুক্ষেত্র, কিছুমাজ নাই । 
সেধানে বহাল নদী চৈতন্য গৌসাই ॥ 
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল। 
পাণ্ডাগণ প্রসুর আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিলেন, সকলের 
নিমন্ত্রথ, প্রভূ নিজে এক ভার লইলেন, বথা-_ 
“পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরামণি। 
প্রসাদ বণ্টন প্রভূ করেন আপনি ॥* 
স্বারক! দেখ! হইল। তাহার ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই । অমনি প্রভূ 
বলিলেন,--চল নীলাচলে যাই । দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় বহুলোক 
প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল । তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, 
পুনরায় বরোদায় আমিলেন। আর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া, ঘোল 
দিনে নম্খদায় লীন করিলেন, সেখানে প্রভূ ভার্গদেবকে বিদায় দিয় নর্শাদার 
ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এখন 
আমর অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব । 
দ্বেহধ বা ধীনগর হইয়! তাহারা কুক্গী আলিলেন। এখানে অনেক 
বৈষবের বাল। এখানে এক দরিজ ক্রাঙ্গণের লক্মী-নারায়ণের সেব 
খছে। প্রত সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ত্রাক্ষণ অতি কাতর 
ইয়া ধলিলেন, “আমি দরিপ্র,। আতিথ্য করিবার শক্তি আমার নাট / 


বণিকের ভাগ ১৩১ 


প্রভু বলিলেন, “তাহাতে ব্যস্ত কি, ধিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহাকি 
দিবেন ।” ক্রাক্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্ত ছুগ্ধ চিনি ছটা 
আনিয়া উপস্থিত করিল। সে বলিল, ক্ত্রাঙ্থণ ঠাকুর! তোমার 
লক্ষ্মী-নারায়ধ বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নবকনপ ধরিয়া আমাকে 
্ষপ্পে বলিয়াছেন যে, তীহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই 
আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আঁনিতে বলিয়াছেন । 
এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়! পায়স বাদ্ধিয়া লক্্ী- নারায়ণকে দাও ।” 
ব্রাহ্মণ ত কাদিয়া আকুল। তখন প্রতৃকে বলিতেছেন,--“ঠাকুর 
এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই |” তখন বৈশ্ঠ প্রভূর পানে 
চাহিয়! একেবারে বিভোর হইল, এবং একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ 
বলিতেছেন,--“কি হে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ ?” তখন বণিক 
গদ্গদ্‌ হইয়া বলিলেন,”-“কি আর দেখিব, ধিনি নবরূপ ধরিয়া আমাকে 
স্প্রে দেখা দিয়াছিলেনঃ তিনি ঠিক ইহার মত, তিনিই এই।” প্রভূ 
ইহাতে বৈশ্তকে একট! ধমক দিলেন, দিয়া বলিতেছেন/--“আচ্ছা লোক 
ত তুমি! আমি ক্ষুধার্ত হইয়া এই ব্রাঙ্ষণের বাড়ী আসিয়াছি, ইহার 
মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্পে দেখিলে ?” বৈশ্ত ভয়ে আর কিছু বলিল না! 
প্রভু তখন দুগ্ধ দিয়া পায়স রাষ্ষিলেন, এবং সকলে প্রসাদ পাইলেন। 
প্রড় আপনি বৈশ্ককে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন । প্রাতে 
প্রভু বাইতেছেন, সেই সময় বৈশ্ত আসিয়া প্রত্ুর চরণতলে পড়িল। সে 
গ্রভুকে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়াছিল। বলিতেছে, দ্তুমি সেই 
তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত আমাকে রুপ! করিয়া যাও ।” 
প্রভু তখন ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, ও কর্ণে হরিনায দিয়া 
বলিলেন, --”পব ত্যাগ করিয়া তুলসী-কানন কর, করিয়া শ্রীকষ। ভজন 
ঝর ।” ইহার পরে সন্দুখে আবার জল । দুইদিন হাটিয়! গভীয় অবঙগ 
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পার হুইয়৷ সকলে আমঝোড়া নগরে পছছিলেন। সেখানে ধে লীলা 
করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ 
বলিতেছেন--- 
“ক্ষুধার জালায় মোরা ছটফট করি । 
নিব্বিকার প্রভূ মোর বলে হরি হরি ॥+ 
পরে গোবিন্দ ছুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ফোলখান! রুটা 
করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সকলে সেবা করিতে 
বসিয়াছেন-.. 
“হেনকালে এক নারী বালক লইয় ৷ 
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জলিয়া | 
শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়াময় । 
আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায় 1” 
দুঃখিনী খুসি হইয়। চলিয়া গেল। প্রভূ এই স্থানে যে দয়া দেখাইলেন 
তাহ! আমার ভাল লাগিল ন)। ছুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্ত ষে সব 
নিজজন ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মর্মে মরিয়া গেলেন । তাহাদের 
আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কাজেই গ্রভুকে আর দিতে পারিলেন না। 
রঙ্জনীতে প্রভূ কিছু ফল আহার করিয়া রহিলেন। 
পথে এক কুণ্ড পাইলেন । কথিত আছে, লীতা৷ পিপাসাতুর হইলে 
লক্ষণ রাণছারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে 
জান করিয়া সকলে বিদ্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে 
যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন। তিনি গুহায় থাকিয়া তপন্তা করেন, 
দেখিতে সুন্দর কাঞ্চনবর্ণ। ইনি প্ররুত একজন যোগপিদ্ধ । তারপর-_ 
“মহাপ্রভু সন্দুথে গিয়া ঈাড়াইল!। 
তপন্থী ভাঙ্গিয়! ধ্যান চাহিতে লার্গিলা ॥ 
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“যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন । 
অমনি তপন্বীবর হাসিল তখন ॥* 
তপস্থীর লঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা গোবিন্দ বুঝিতে 
পারিলেন না। সেখান হইতে সকলে মণ্ডলনগরে গেলেন ও তথা হইতে 
দেবঘর নগরে যাইয়া আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন । আদিনারায়ণ 
একজন ধনী বণিক, অথচ পরমবৈষ্ণব,---কিস্ত কৃষ্ঠরোগগ্রস্ত, সর্বদা অসুধী। 
প্রভূ গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকাধ্য 
সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। কাজেই 
লোককলরব হইল, সেই সঙ্গে আদিনারায়ণও আসিলেন। তিনি আলিয়া 
“নিস্তার কর প্রত” বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন । প্রভূ তাহাকে তাহার 
ভোগের কিঞ্িৎ প্রসাদ ছিল, তাহ গ্রহণ করিতে দিলেন। 
“ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ । 
তখনি তাহার দূর হৈল কুষ্টরোগ ॥” 
তখন বু রোগী আসিবে এই ভয়ে সেখান হইতে পলায়ন 
করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু গ্রতৃ তাহাকে সংসার 
ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয় ফিরাইয়া দিলেন । 
তাহার পরে শিবানী ( শিউনি ) নগর, মালয় পর্বত, চণ্তীপুর, রায়পুর 
অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রতু বিষ্যানগরে রামানন্দের বাড়ী আপিলেন। 
এতদিন পরে প্রভূ নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। খন 
দুইজনে গলাগলি হুইয়! রোদন করিতে লাগিলেন। প্রত বলিলেন, 
“রামরায়। আমার সঙ্গে চল, ছুইজনে কৃ্কথার স্থখে দিন কাটাইব 1” 
ঝাষ রায় একটি রাজো রাঙ্গিত্ব করিতেছেন । তিনি ফন দান করিতে 
যান, তখন বান্চ বাজাইয়া লঙ্গে সত লোক যায়| তিনি ইহ! ফেলিয়। 
কুটিরে বলিয়! রুষ্কথা কহিতে কেন বাইবেন 1 কিছ্ধ রাদরায় তাহা 
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ভাবিলেন না, প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে রুতরুতার্থ মানিলেন। শেষে 
বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করা অবধি এই রাজ্যশাসন আমার বিষের 
গ্যায় বোধ হইতেছে । আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর 
তাহার এ কাজ হইবে না, তিনি অন্থ লোক নিষুক্ত করুন| তোমার নিকট 
থাকিব--এই নিমিত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা রাজা জানিতেন, তাই 
তিনি তদগ্ডে ছুটি দিলেন। তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া 
নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া আছেন। তুমি অগ্রে যাও। আমার সঙ্গে সৈগ্ঠ- 
পামস্ত যাইবে, কাজেই তোমার আমার একত্র যাওয় সুবিধা হইবে না।” 
তাই প্রভু রাঁমানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে 
বিলাইতে যাইতে লাগিলেন । পুনকুক্রির ভয়ে সে সব কথা! আর উল্লেখ 
করিলাম না । তবে এক মাড় ব্রাহ্মণের সহিত তাহার যে যুদ্ধ হয়, 
সেটা বলিতে হইতেছে । সেরূপ কয়েকটী লীলা পূর্বেও উদ্লেখ করিয়াছি। 
অর্থাৎ প্রভুর মারখেয়ে দয়া করা। কিন্তু এই মাড়,যা সম্বন্ধে যে লীলা 
তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহী একটু বিবরিয়া বলিব। 
এই লীল! রসালকুণ্ডে হয় । সেখানে এই মাড়ুযা ব্রাঙ্মাণ কাহাকেও গ্রাহু 
করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, সে স্বাধীন প্রকৃতির 
লোক, কাহাকে ভয় করে না ইত্যাদি__র্থাৎ সে একটি বর্বর, মনুষ্তের 
হধয়ে যে সমৃদয় কমনীয় ভাব আছে, তাহা তাহার কিছুই নাই, যাহা ছিল, 
লব উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে কোন কমনীয় ভাব নাই 
বলিয়। আপনাকে গৌর়বান্বিত মনে করে। 

এই ভ্রাক্ষণের একটি প্রহ্নাদ জন্গিয়াছে। কাঁজেই সে প্রতুর চরণে 
খাই হইগা সেখানে বপিয়া আছেত-সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি 
নড়িতে পারিতেছে না। প্রস্থ ভাহার প্রতি দেহ নয়নে দৃষ্টি করিতেছেন । 
'াঙণ পুত্রকে সা পাইয়া তল্লাল করিতে করিতে গুনিল মে ষে প্রুর 
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কাছে আছে। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়! সেখানে আসিল, আসিয়া দেখিল থে. 
প্রকৃতই তাহার পুত্র করঘোড়ে প্রতুর সম্মুখে বসিয়। আছে। ইহা দেখিয়া 
মে একেবারে জলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, “তুই এখানে কি 
করিতেছিস ?” বালক বলিল, “এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় 
দয়াময়।” বালকের মুখে প্রভুর ভ্ভতিবাণী শুনিয়া! মাড়য়ার যে ক্রোধ 
পুজ্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদয় প্রতৃতে নিয়োজিত হইল । অবশ্য 
তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা৷ পুর পৃষ্ঠে প্রয্বোগ করিবে 
বলিয়াই আনিয়াছিল। এখন উহা! হস্তে করিয়! প্রভৃকে মারিতে চলিল। 
আর মারিবার আগে প্রভৃকে গালি দিতে লাগিল। যাহারা কিছু ন! 
ভাবিয়া চিস্তিয়া যাইয়াই প্রহার করে, তাহারা লোক মন্দ নহে, তবে 
কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কার্যের নিমিত্ সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্ত 
যাহারা কুটিল তাহার! অশ্রে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজলিত করিয়া 
লয়, ক্রোধ হইলে কুকর্ম করিতে আর বাধা থাকে না। এই জন্য 
ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল, কি গালি দিল, তাহা অনুভব কর। 
ঘায়। অর্থাৎ বলিতেছে,_-“তৃই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুজকে 
নষ্ট করিলি। অগ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভগ্ডামি ঘুচাইব ॥* 
ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার ' 
পিগ্কা পাব, সে নিজে অতি নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল- 
বাদে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায় একেবারে আপনার সর্বনাশ 
করিতেছে । অবস্ত সে পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত ফরিবার 
চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল 
হইবে না। কাজেই সে পিতাকে ছাড়িয়। প্রতুকে অনুনয় বিনয় করিতে 
লাগিল । যাহা বলিল) তাহার ভাবার্থ এই--“প্রতূ, উনি আমার পিতা, ' 
আমার নিহিত পিতার ক্পপরাধ না লইয়! উহ্থাকে মাপ কর।” ইহাতে : 
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প্রভুর উপর তাহার পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। যদি পুত্র 
তাহার সহিত জুটিয়! গ্রতুকে আক্রমণ করিত, তবে সে পুত্রকে হৃদয়ে 
ধরিয়। তাহার মুখচুম্বন করিত। কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে যাইয়া 
প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাষণ্ড, প্রভুর দয়ার উপযুক্ত 
পাত্র। সুতরাং পুত্রের ব্যবহারে ব্রাক্ষণ আরও জলিক্না উঠিল। ইহান্ 
পরে আর এক কাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাক্ষণের ক্রোধাগ্নিতে ঘ্বৃত ঢালিয়া 
দেওয়া! ₹ইন। অর্থাৎ সেখানে যাহার। উপস্থিত ছিল, তাহারা ব্রাহ্মণকে 
বেশ জানত, কাজেই তাহারা প্রভুর দিকে হইল, এবং ব্রাহ্ষণকে কটু 
বলিতে লাগিল। প্রতুও ব্যঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন-_“মারিবে, 
কিন্ধ তাহার মুল্য চাই ।৮ যথা_ 


“যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে । 
ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে ॥* 


প্রভুর এই ব্যঙ্গোক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
তখন বালক, পিতার চরণ ধরিয়। বলিল,--“বাবা দেখিতেছেন না, উনি 
স্বয়ং জগন্নাথ |” তাহাতে সে পিতার পদাঘাত খাইল। তখন বালক 
প্রভূর চরণে পড়িল । এইরূপে একবার প্রভুকে, একবার পিতাকে অঙ্ছনয় 
করিতে লাগিল। তখন প্রভূ ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, 
সে চাহুনির তুলনা নাই। চাহিয়া! বলিতেছেন,-“তোমার যে কঠিন 
মরুভূমির ন্যায় হৃদয়, তাহা কষ্েের কপায় রসাল হউক 1» 

হেই মান প্রভু এই বর দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ কাপিতে লাগিলেন । 
তখন-- 


“ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়। 
কাদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরাম্ ॥ 
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প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া । 
দুই হাতে ছুই পদ ধরে জড়াইয়! 
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয় । 
কপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময় ॥* 


প্রভূ যখন ব্রা্ষণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনর্জন্ধ হইল। 
তাহার কি কষ্তপ্রেম হইল? না তাহার ভক্তির উদয় হইল? ইহার 
কিছুঈ তাহার হয় নাই, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগুঢ় অর্থ পরিগ্রহ 
করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নম্ব, সকল 
গীডার ওধ্ধও একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা বিষস্যবিষমৌষধি । 
যাহা হইতে যাহার গীড়া উৎপত্তি, তাহাকে তাহাই দিয় আরাম করিতে 
হইবে। সার্বভৌমের পীড়ার কারণ বিষ্যা, তাহাকে বিভ্যান্বারা আরোগ্য 
করিতে হইবে। চাদকাজির পীড়া লোকবল, তাহাকে লোকবল দিয়া 
স্স্ঠ করিতে হইবে । জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার গুষধ- 
চক্র । স্থৃতরাং ব্রাক্ষণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন কেবল 
ভয়, সে এত ভয় যে বস্ত্রধানি নষ্ট করিলেন, এবং এই ভয় হইতে পরিণামে 
তাহার ভক্তির উদয় হইল। 

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন 
নিতাই, সার্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া আলালনাথে গ্রতুর দেখা 
পাইলেন ।* 


* “গোবিনোর কড়চা" বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ ও শেষ 
করেক পত্র শরক্ষিপ্ত। প্রভু সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্বে এই সুজিত কড়চা গ্রন্থে 
হাহা, আছে তাহা খলীক । আবার, আলাবনাখে আসিঙা প্রভুর যে বহ ভক্কের সহিত 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু, 
রিচার করিব। জীবকে ভক্তিখর্্ম শিক্ষা দেওয়া ঘে এই অবতারের প্রধান 
উদ্দেশ্ঠ, প্রভু একমূহ্র্তের নিমিতও তাহা! তুলেন নাই। প্রতুর ইচ্ছা 
ছিল যে, যতদুর সম্ভব এই ধর্মা সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। 
বিশেরতঃ দক্ষিণ দেশে এই ধন্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন হইয়াছিল । 
তাহার এক কারণ, তখন ভারতবর্ষের দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, 
অগ্ান্ত অংশের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান-আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে 
নাই । আর এক কারণ দক্ষিণ-অঞ্চলে বৈষ্বধন্ম এক প্রকার ছিল না। 
বৌদ্ধধর্ম উত্তর-ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-অঞ্চলে আশ্রয় 
লইয়াছিল। শঙ্করাচাধের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখানে তাহার 
প্রবল প্রতাপ। উদাসীন, সাধু, সন্ন্যাসিগণ এঁরূপে মুসলমান উৎপাতে 


মিলন হইল, সেখান হইতে শেষ পর্যাস্ত এই কড়চায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহ সমস্তই 
অলীক । গ্রস্থথানি প্রামাণিক করিবায় নিমিত্--গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে 
যে, "নামি ও কাল। কৃষ্্দীস চলিলাম 1” অথচ হস্তলিখিত কড়চার কাঁল। কৃষ্দাসের 
নামগঞ্ধও নাই। যে কড়চা প্রস্থ ছাঁপা হ্ইয়াছে তাহাতে রাধানন্দ রায়ে মিলন 
হইতে 'আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্যস্ত প্রামাণিক । অবশিষ্ট 
সমগ্কই শ্রক্ষিপ্ত । প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অক্ঠায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লঙ্জিত 
 ছয্মেন। তাহার পর তিনি ত্বীহার দোষ অপনয়দের নিমিত্ত যতদুর সম্ভব প্রীবিকুপ্রিয়া 
পর্রিকায় জম! প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখেন। "গোবিন্দ দাসের করা রহ 
পুস্তক পড়িয়। দৌখিবেদ । 


প্রতৃর প্রভ্যাগন ১৩৪ 


দেশে স্থান নাঁ পাইয়া! কতক হিমালয়ের গহ্বরে, জ্ছার অবশিষ্ট 'ঘক্দিপজেশে 
পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির 
নিমিত্ত, বথাসর্বস্থ ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কিন্ধু তবু 
বৈষ্যব্ধন্ধ হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিলেন। আপনারা দেখিবেন ঘে, 
দক্ষিণে প্রভু সন্ন্যাসী ও যোগীদিগকে যেন তল্লাস করিয়া কপ! কষেন। 

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে বেশীই শৈব ও শান্ত ধন্মাবলম্বী, 
বৈষধবের সংখ্য। অতি অল্প ছিল, তবে সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ 
রামোপাসক বাস করিতেন । অবশ্য ইহার্দিগকেও একশ্রেণীর বৈষাব 
বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাহারা নহেন। তবে রামাছুজ দক্ষিণে 
ধন্বের জয়পাতাক লইয়া ধর্প্রচার করেন। কিন্তু তাহার প্রচারিত 
বৈষ্ণবধন্ম ও প্রচলিত শাক্তধর্শ-.প্রায় এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে 
মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপান্ত দেবত শিব ও ছুর্গা, আর 
রামানজের উপাশ্ত দেবতা কৃষ্ণ কিন্ত সে কৃষ্ণ প্রশ্ব্্য-বিবজ্দিত 
ছিভুজ-মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী নারায়ণ। সুতরাং দক্ষিণে 
প্রকৃত-বৈষণবের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। 

প্রভুর দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে সংগ্রহ 
করা। প্রত যে ব্রজের নিগুঢ়ুরস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে 
অধিকারী জানিয়া, তাহার হৃদয়ে সেই রসের বীজ বপন করিলেন। 
এই নিগৃঢ়-রস কি, যদি প্রভু শক্তি দেন তবে পরে বিস্বার করিয়া লিখিব । 
ধাহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতৃর নিকট 
আপনি আসিলেন, কাহাকে আনিতে প্রভুর তাহার কাছে বাইতে 
হুইয়াছিল। রখুনাথ ভ$উ গোশ্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, ইনি তপনমিশ্রের 
তনয়। প্রভু তপনমিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়৷ এই রখুনাথের সহি করেন। 
প্রজধৈতপ্রভূকে শান্িপুর হইতে নবধ্ধীপে ভাকাইয়! আনিলেন। পরে 


১৪০ শ্রীঘমিয়নিমাই-চরিত 
একবার, কেশে ধরিয়া পর্যন্ত াহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি 
আলিলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভূর আকর্ষণে আপনি আসিয়া 
ছিলেন, তবু তাহাকে নন্দন আচার্ধযের বাড়ী হইতে প্রতুর ধরিয়া আনিতে 
হইয়াছিল। উপরে ধাহাদের নাম করিলাম, ইহার! সকলেই লীলার! 
সহায়। অদ্বৈত বৈষণবধন্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, আর হরিদাস: 
নাম-সংকীর্তনের প্রতিনিধি | 

শ্রারাধাকফ ধাহাদের ভজনীয় বস্ত, তাহাদের গীঠস্থান বৃন্দাবন । কিন্ত 
বন্বাবন কোথায় ? বুন্দাবন তখন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে বৃন্দাবন হৃষ্টি 
করিতে হুইবে, সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ 
করিতে হইবে, আর বড় ঝড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর 
এক কপর্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন স্থা্ট করে? তাই 
উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন । 

আবার কোন নৃতন-ধর্শ প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি লিখিত 
শান্ত চাই। কারণ ধর্মের উপদেশগুলি যুখে-মুখে থাকিলে সতবর কলঙ্কিত 
 হয়। কিন্তু এই শান্ত গ্রস্থিত করিবার জন্য উপযুক্ত লোকের আবশ্টক। 
প্রতু এই শমূদয় কাধ্য সমাধা করিয়াছিলেন । তিনি যাহা! করিয়াছিলেন, 
তাহা কোন বড় সম্রাট, কি অতি বড় কোন পণ্ডিত করিতে পারিতেন না । 
কিন্তু: আমার কৌপীনধারী প্রত, ধন-জন-সহায়শূন্তয একক সমুদয় 
করিয়াছিলেন । এই সমূদয় কাধ্য ধাহাদিগের দ্বারা করাইয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে গোস্বামী বজে। এইরূপ ছয় গোস্বামী বৃন্দাবনে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকফ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী 
সেনাপতিরূপে রহিলেন। অস্তর্ধামী প্রত দেখিলেন যে, গৌড়ীয় 
পাতদাছের পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্্িঘয়, রূপ ও সনাতনই কেবল এই 
সমুদয় বৃহৎ, কার্য করিতে লমর্থ। তাহারা গড়ে, আর প্রভূ নীলাচল । 


আশ্চধ্য সংগ্র 0১8৯. 


প্রস্থ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ে গেলেন এবং সেখানে 
তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া! বুন্দাবনে পাঠাইলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ 
করিতে আসেন, তাহারা এই গোস্বা মীগণের, বিশেষতঃ রূপ-সনাতনের 
নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হন । 

দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তিসঞ্চার করিয়! 
বৃন্দাবনে আনয়ন করা । ইনি ছয় গোশ্বামীর একজন । প্রভু বারাঁণসীতে 
যাইয়া প্রবোধানন্দ সরন্বতীকে আহরণ করেন । সরস্বতী ঠাকুরের অমূল্য 
“চৈতন্যচন্দরাম্বত” যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগ্য । 
মহাপ্রভূ ষেকি তত্ব, তাহার অতি প্রধান সাক্ষী প্রবোধানন্দ। ইহার 
সাক্ষ্য অমান্ত করিবার একেবারে যো নাই। যখন বৃন্দাবনের 
গোম্বামীদিগের ঘশ ভারত ব্যাপিল, তখন কপ-সনাতন ও জীব নানাবিধ 
কার্য্যে ব্যাপূত থাকায় পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ভার 
গোপালভট গোস্বামীর উপর ্তস্ত হয়। 

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে ফল্গবান বিষবুক্ষ পাইলেই তাহা 
ছেদন করেন। আবার স্থানে স্থানে অমৃতবৃক্ষ রোপণও করিয়াছেন । 
এইন্ধপে বেশ্যা, দস্থ্য ও যায়াবাদী প্রভৃতি বহুবিধ বিষবুক্ষ নষ্ট করিলেন? 
আর তুকারামের ন্যায় ফলবান অম্বতবৃক্ষ রোপন করিলেন! প্র 
উদ্মাদের মত বাইতেছেন বটে, কিন্ত কাজের কোন ভুল হইতেছে লা 
সমূত্রধার দিম্বা চলিয্াছেন, কিন্ত মাঝে মাঝে অভ্যত্তরেও যাইতেছেন। 
কেন যাইতেছেন, তাহা তাহার কার্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে-- 
অর্থাৎ আচার্য সুতি করিবার অন্য 

কোন মহাপুরুষ কি অবতার বদি কোন নূতন ধর্ প্রচার করেন, তবে 
কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মঙত্মের 
ুষ্থতিতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে । . ধর্দের এইক্প মানি 


১৪২ গ্রীঅনিয়নিমাই-চক্গিত 


হইলে, শ্রীভগবান্‌ সেখানে অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই তক্ষিতণ্ঘ স্থাপন 
করেন, ইহ! শরীরের শ্রীমুখের বাক্য । তাই প্রভু যখন ধণ্ঘপ্রচার 
করিলেন, তখন এই ধর্ম ভারতবর্ষের সমুদয় ধন্মকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল ॥ 
এই বাঙ্গলা়, শ্রীনিবাস আচাধ্য প্রভুর সমন্স, শাক্তধর্দ প্রায় যায় যায় 
হইয়াছিল । কিন্ত গৌড়ে ব্রাঙ্গণের আধিপত্য আবার ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া 
উঠিল, এবং তাহার ফলে এখন বৈধব ধর্মের ছায়ামাত্র আছে । 


সেইন্গপ প্রভু ঘর্দিও সমুদয় দক্ষিণদেশে নব জাগরণ আনিয়াছিলেন, কিন্ত 
সেখানে আবার ধন্দের নিজ্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে । তবু মক্ষিণে প্রায় 
সমুদয় স্থানে, বৈষণবধর্দের আর এক আকার হইয়াছে । তুকারামের শিক্ষা- 
গুলি ঠিক আমাদের গৌড়ীয় বৈফবের মত । আমি বোস্বাই সহরে আমাদের 
গৌড়ীয় কীর্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সত্যচরণ শান্তী 
বন্ধে পরিভ্রমণকালীন সমুব্র-তীরে শ্রবদ্ধন নামক স্থানে একটি বৈষবের 
মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অন্রসম্ধানে জানিলেন ষে, উহা বিশ্বনাথ 
চত্রবস্তী অবধূতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ । শুনিলেন যে, খ্যাতনাম! গৌরভক্ত 
পরমপত্তিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষজীবন শ্রাবর্ধনে যাপন করেন । তবে 
হয়ত দ্যং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, তাহার শিষ্ঠ দ্বারা এ মঠ 
স্থাপিত হইয়াছিল। তঙ্জরাচ, যহাপ্রভূর একজন গৌড়ীয় ভৃত্য কর্তৃক 
এ মঠ বে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । রামধাদব বাগচি 
ইলোরা নগরে বাইয়া রাধারুফ্মৃত্তি দেখিলেন। পূর্যে বলিয়াছি অঞ্ডে 
দক্ষিণে বৈষ্ণবগণ ঘিভুজ মুরলীধর, রাধাকষফ্ণের ধুগল মৃত্তি ভজন 
করিতেন না। তাহাদের সেবার বস্ত ছিলেন লশ্দী-জনার্দন,- অর্থাৎ 
শঙ্খচগদাপন্যধাঘী নারায়গ আর লন্দদী । শ্রীকফণের অন্তান্ত মুভিও দক্ষিণে 
পুজি হইন,স্পেমন বিট্ঠিলদেব 1 দক্ষিণে বৈষবগণের সর্যধপ্রধান 
অন্দির,-্রীরকপততন । সেখানে ভজনীগ্গ বস্ব-পন্দী-জনার্ধন। কবে 


বৈষাব-্ধর্দের অধোগতি ১৪ 


দক্ষিণে ধে একেবারে রাধাকঞ্চ ভঙ্গন ছিল নাঃ তাহা বঙ্গ ধায় না। 
খাকিলেও সে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাকঞ্চ ভজন প্রচলিত 
করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধারুফের মন্দির দেখিবেন তাহার 
প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
রামযাদববাধু শুনিলেন যে, সেই রাধারুষের মন্দিরের সম্মুখে প্রতু নৃত্য 
করিয়াছিলেন। 
আপনার! অগ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ভ্রিপতিনগরে গমন 
করেন। ইহা আরকট জেলায়, মাদ্রাজ হইতে ব্ছদুরে নয়। সেখানে 
সাহিত্যসেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্পদিন হইল গিয়াছিলেন। সেখানে 
যাইয়৷ একটী তৈলঙ্গিপদ শুনিলেন। 
যথা. 
“চেয়ে দেখ দুলু গোসাঞ্ছি বীর । 
আর কোথায় কে দেখেছ এমন খোলা শির ? 


অর্থাৎ ভারতবর্ষের অপর সমস্ত স্থানে লোক মাথায় আবরণ দিয়! 
থাকে, পলাঙ্গাশির” কেবল বাঙ্গলায়। এ সকল স্থানের লোকের 
বিশ্বাস যে, যদি কোন স্ত্রীলোক লাঙ্গীশির দেখেন তবে সেদিন ভাহাক়্ 
উপবাস থাকিতে হয়। ছুলু গোসাঞ্ি বাঙ্গালী, কাজেই তাহার মাথায় 
কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই এ তৈলঙ্গি কবিতাটি হইয়াছে। 
সে যাহা হউক, দুলু গোসাগ্রি কে? তিনি যে বাঙ্গালী, তাহ! জান! 


পুণ! নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাখাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়ীতে অর্থাৎ 
ফেটিনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা খোঁল।। মহারাষ্ট্ীয় রমণীগণ কুপে জল তুলিসে 
ছিলেন । এমন সময় রাপাডে আমাকে বলিলেন, প্রুষাল দিয়া তোমার মাখা ঢাক! 
প্র দেখ, & সব স্ত্রীলোকে তোমাকে গালি 'দিতেছেন, বেছেতু অন্ত তীহাদের উপদাসী 
খ্বাক্ষিতে ছুইধে” কাজেই আমার তাহাই করিতে হইল! 


১৪৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গেল, তবে তিনি যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন লন্দেহ নাই । অর্থাৎ 
তিনি এ ব্রিপতিতে অবশ্ খ্যাতিপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্যকবি 
তাহাকে এক করটিবিতার নায়ক করিষে কেন? শ্রীল গোপাল শান্ধী 
অন্গসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তিনি একজন বৈষ্কব-মোহাস্ত, সেখানে 
ছিলেন এবং তাহার সমাধি সেখানে পর্বতের উপরে আছে। এইই 
কথা শুনিয়! গোপালবাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ গোকর্ণগিরির 
উপর উঠিলেন। দেখেন যে, পর্বত নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। পর্ববতে বহুতর 
গুহা আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয়ত এখনও 
করেন। তাহারা একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অভ্যন্তরে 
মন্দির, মনোহর কূপ, পুপ্পোগ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটির । 
এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচাধ্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি 
বৈষ্ণবগণের একটি মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পরে জানিতে পারেন 
দুলু গোসাঞ্রির নাম ছুলভচন্র সেন, পরে ভেক লইয়া ছুলু গোসাঞ্রি 
হন। তাহার সমাধি অগ্যাপি সেখানে পুজিত হইতেছে। ছুল্পভ 
গোসাঞ্জির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞ্ির অন্তর্ধানের পর 
সেই বিগ্রহ কঙ্গোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রা্ষণ লইয়া! গিয়াছেন ও 
লেই শ্্বিগ্রহ এখনও সেখানে পুঁজিত হইতেছেন। কত্বোকানন 
কুস্ধকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দুল্পভ গোস্বামীর পাঠ্য গ্রন্থের 
মধ্যে চৈতন্বচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও সেখানকার বৈষ্ণবগণের মধ্যে 
রক্ষিত আছে। 

মনে বরুন, এই ভ্রিপতিনগরে, প্রতু নেখানে যাইবার পূর্ব একটিও 
 খৈষ্কষ ছিলেন নী) ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাহারা শ্রীরামের 
উপাসক। তাহাদের মধ্যে, প্রধান মধুর স্বামী । তিনি প্রভুর সনি 
; খুদ্ধ করিতে আসিয়া, পরে তীহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন.। .. 


দুদু গোসাঞ্ি ১৪৫ 


প্রভুর ধর্ম কিরূপে উত্তর-পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ 
করিতে গুপ্মালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকদিগের নাম করিয়াছি । 
এইরূপে সুরাট, গুজরাট, মালাবার, লাহোর ও সিদ্ধুদেশে, প্রতুর ধর্ম 
প্রচারিত হয়। পণ্তিত অগ্থিক দত্ত ব্যাস ধণ্ম-গ্রচারার্৫থ দেরাগাজিখায় 
গিয্লাছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া দেখিলেন সেখানে একটি 
মন্দিরে শ্রীরাধাকষ্ণের বিগ্রহ আছেন। আর দেখিয়া স্তত্ভিত হইলেন 
যে, মহাপ্রতৃর সম্প্রদায়ের ৫১।৬০ জন বৈষ্বও সেখানে আছেন । 
মহাপ্রভূর লীলাকথা এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ 

পাইবে ততই তাহার নৃতন নৃতন কীত্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা 
যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ, ও মহারাঠি ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন 
উহ1 সর্ধবসাধারনে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে অনুসন্ধান 
করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুর অসংখ্য কীঠি পাওয়! 
যাইবে এবং এই সমুদয় ক্রমে প্রকাশ হইবে, তবে আমাদ্বার অবস্থা 
হইবে না। পূর্বে লিখিয়াছি যে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে 
করিয়া সনাতন গোম্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এ কথা কোন 
গ্রন্থে পাই নাই তবে একটি পদে পাইয়াছি, ষথা-_- 

“জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা । 

আপহি নাচত আপন রসে ভোর! ॥ 

খোল করতাল বাজে বিকি বিকি বিকিয়া। 

ভকত আনন্দে নাচে জিকি লিকি লিকিয়! 

পদ ছুই চারি চলু নট নট নটিয়া। 

থির নাহি হোত আনন্দে যাতুলির়া ॥ 

এঁছন প'কে যাঁছু বলিহানি | 

সাহু 'সাকবর তেয়ে প্রেমভিকারী ॥? 


১৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ভাহাক্স পুত জাহাঙ্গীর ঘে বৃন্দাবনে গোশ্বামী দর্শন করিতে আইসেন 
আর তাহাকে দেখিয়। স্ভিত হয়েন। তাহা তিনি ভবাহার আত্ম-জীবনী গ্রন্থে, 
লিখিক্সা। গিয়াছেন। ! 

প্রভু দক্ষিণে আর এক মহৎ কাধ্য করেন। সেখানে বিবমঙ্গলকৃত , 
ক্কষকর্ণামৃত ও ব্রক্ষসংহিতা এই ছুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন । দিও ' 
বন্ষসংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসভ্ভব নয়, 
কিন্ত কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য ? কেবল তাহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের 
পূর্ণ কপাপাত্র! তাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত কৃপা কেন হইল? কারণ 
তাহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই বেলের কাটা দিয়া 
সে ছুট নয়ন ধবংস করেন। কাজেই কৃষ্ণের কপাপাত্র হইলেন। প্রভুর 
প্রক্কাশের পূর্ব্বে মাধুধ্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, 
জরদের, রামরাস, বিশ্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্র হও বহমর বয়সে অবতারন্ূপে প্রকাশিত .হয়েন । সেই “হইতৈ: 
সাহার, প্রকৃত কার্য আরস্ত। তবু ইহার চারি বৎসর পূর্বে তিনি 
পূর্ববঙ্গ না শ্রচীর করেন। তাহার প্রকৃত কাধ্য. কি. বলিতেছি। 
সাহার এক কার্য ন্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কায বহিরঙ্গের সহি । 
খস্তরক্গের সহিত তাহার থে কাধ্য সে কথ! পরে হলিব! 
"সঙ্গে সাহার কাধ্য-_শ্রীভগধানের প্রকৃতি ও ভজন কিরূপ, তাহা শিক্ষা 


প্রভুর প্রচার পদ্ধতি ১৪৭ 


দেওয়।। যে অবধি মনুষ্য সি হইয়াছে, সেই অবধি জীব শ্রীভগবানকে 
একটা অন্থর সাঁজাইয়! তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার গ্লানি 
করিয়াছে । প্রতৃ শিক্ষ] দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাহার 
ভজন কিরূপ। 

ধর্গ্রচারকার্ধ্যও অন্যান্য মহাপুক্ুষেরা পূর্বে করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু 
তাহাদের প্রচারপদ্ধতি ও প্রতুর প্রচারপদ্ধতি একরপ নহে। বীখুধৃষ্ট 
চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া যূর্থ লোকের মধ্যে মোটে ছবাদশটি শিল্তু 
পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তীহার সহিত ঘোরতর 
বিশ্বাসঘাতকত| করিয়াছিল। মহাম্মদ মদিনা সহর হইতে অন্থগত 
লোক সংগ্রহ করিয়া মক্কা জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরের সমুদয় 
লোককে তাহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন 
ঘে, যে ব্যক্তি তাহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাহাকে 
তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্তে নগর সমেত লোক তাহার 
অনুগত হুইল। কিন্তু প্রভুর গ্রচারপন্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমূদয় 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, তাহার অন্থমোদিত ধর্ম প্রচার করিলেন । 
তিনি জীবকে বন্তৃতা কি তর্ক করিয়া বুঝাইলেন না," বুঝাইলেন 
আপনি আচরিয়া। সহত্র লোকের মধ্যে আপনি কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত 
হইঘ্া দেখাইলেন যে কৃষ্চপ্রেম কি। আর ভাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় 
সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। তিনি, ষাঞ্জ 
৪1৫ বৎসর প্রচার করিয়! দেশের শীর্ষস্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোফকে বৈষব- 
ধর্শে আনয়ন করিলেন । এইরূপে নবদীপের প্রধান খধ্যাপক সার্ধভৌম, 
সঙ্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বেষ্ঃবাচাধ্যগণের প্রধান শ্রীঅঙৈত, 
খ্বাধীন ভূপতির মধ্যে নর্ববাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সমাট প্রতাপচঞ্জ, গৌড়ের 
বাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে বৈষবধর্দে আনিয়া গ্রচারের ক্বিধা করিকোদ | 


১৪৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অন্যান্য ধর্ঘপ্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। 
প্রত প্রচার তাহাদের শিয্যদিগের হারা হইয়াছিল। যীশু যধন 
প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাহার মাত্র একাদরশটা শিষ্ত ছিল। প্রতু কিন্ত 
বয়, যত প্রচারকাঁধ্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও 
হয় নাই। এই শিশ্তগণের মধ্যে প্রধান নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্ম 
ও শ্রামানন্দ। পূর্বে বলিয়াছি প্রতুর ধর্ম দৃঢভিত্তির উপর স্থাপিত 
করিতে হইলে একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন । খৃষ্টিয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি 
২1৪ খানি থৃষ্টের লীলাগ্রন্থ যদি ন। থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের ধণ্ম 
অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ পাইত। মুসলমানদের কোরান না থাকিলে 
তাহাদের ধর্মেরও সেই অবস্থা হইত। প্রত সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদের 
একখানি শাস্গ্রস্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন । 

প্রভু পকে প্রয়াগে দশ দিন ও সনাতনকে কাশীতে ছুই মাস শিক্ষা 
দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদয় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নৃতন একটি করিতে 
পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই ত্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
পুনর্ধধার গ্রস্থন করার পদ্ধতি প্রতুর অন্থমোদনীয় নহে । তিনি সমুদয় শান্ত 
রাধিলেন । এমন কিঃ তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা ও জ্ঞানবাদীদিগের 
তত্বকথাও রাখিলেন। সে সমুদয় রাখিয়! বৈষবশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি কর 
প্রভুর যনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব 
ধাকিবেন, কালী দুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্টের রাস রাখিবেন। এই 
. সমুদয় দেবদেবীর উপাসনা, আর ব্রজের নিগৃঢ় রসের সামঞ্জস্ত করা ত বন্থ- 
ফুযের কথা, বিচার করিলে দেখা যায় ইহারা পরস্পরের ধ্বংসকারী । 
র্-বিচারের সমগ্ধ পাঠক দেখিবেন, কালীপুজা ও রাখারুষ-ডজ্জন পরস্পর 
ঘোরবিরোধী । . খৈতবাদে ও অছৈতবাদে সেইন্ষপ অহীনকুলতা সম্বন্ধ, 
কিন্ত প্রভু এইজপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াঁছেন। . 


প্রভৃর প্রচার-পদ্ধতি ১৪৯ 


আবার বেদ হিন্দুদিগের সর্ববপ্রধান সম্মানের বস্ত। এই বেদ কি 
বৈষ্বধন্মের পোষকতা। করে? যদ্দি না করে তবে হিন্দুর! এই ধণ্ম লইবেন 
ন।) আর যদি পোষকতা৷ করে, তবে বৈষ্বধন্মের ভিত্তি দৃঢ়তম হইবে । 
অতএব এই অসম্ভব কাধ্য,_-বেদের দ্বারা বৈষ্ঞবধর্মের পোষকতা করা-_- 
তাহাও প্রভু করিলেন। দ্বিতীয় কাধ্য হ্যায়শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বার] 
বৈষ্বধন্মের প্রাধান্য স্থাপন করা । বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে, 
শ্রীভগবান আছেন, তিনি ষড়েশ্বধ্যময়। আর তাহার ভজন করিতে হইলে 
তাহার এশ্বর্য অংশ বঙ্জন ন। করিলে উহা! সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে 
শেষ তত্বটী কেবল টৈষ্ণব্গণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না। আর 
এক কাজ রসবিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্বপ্রধান ভজন ক্রঙ্দের রস 
লইয়া। সে রস কি, তাহার একটী নৃতন শাস্ত্র রচনা করা আবশ্তক | এই 
রস পুর্ববে জগতে ভঙ্গনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। চতুর্থ বৈষ্ণব- 
দিগের স্থৃতি করা । ইহারা সমাজবদ্ধ হৃইয়া থাকিবে, কাজেই নিয়মের 
আবশ্তক। আবার, নিয়মগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহ বৈষব মাত্রই 
মান্ত করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শান্তর কিরূপ ভাবে লিবিত হইবে, 
ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতেন না। প্রসুরই এই সমুদয় অমানুষিক 
কাধ্য করিতে হইবে । আর তিনি ইহা কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহ! 
বলিতেছি। নৃতন বুন্দাবন সহি ও বৈষবশাস্ত্র হুষ্টি, এ উভয় কার্ধ্যই 
তিনি প্রধানতঃ বপ ও সনাতন ছার সমাধা করিয়াছিলেন । 

বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনকালীন প্রয়োগে, ব্ধপ ও অন্ুপষের সহিত 
প্রভুর দেখা হইল । মনি প্রভু সেখানে রহিম! গেলেন-কেন না, 
বূপকে শিক্ষা! দিবার জন্য । দশ দিবল শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে 
পাঠাইলেন ; বলিলেন, “বাঁও, যাইয়া কাধ্য উদ্ধার কর।” প্রতু তথ! 
হইতে কাশীতে গমন করিলেন। সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ 


১. 


১৫০ ভ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইল, এবং তাহাকে ছুই মান শিক্ষা দিলেন । স্তরাং যদিও প্রতু প্রেমে 
উন্মত্ত, তবু জীবের মঙ্গলকামনা সর্বদা মনে জাগরুক রাখিতেন ॥ প্রত 
জননী, আী ও বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ছিলেন, সেখানে অনেকের, 
সহিত গ্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তাহাদের ত্যাগ করিয়া কাশী 
ও প্রয়াগে যাইয়া! নিজ্জন কুটিরে বসিয়া সনাতন ও রূপকে আড়াই মাস 
যাবৎ তত্বকথা শিক্ষা দিলেন। উহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার 
আভাদ পুর্বে দিয়াছি। অর্থাৎ যে সমূদয় লোক তাহার ধর্ম অবলম্বন 
করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন । তাই, সে সমুদয় শাস্্ব কি 
"এবং তাহাতে কি কি থাকিবে তাহা শিখাইলেন। এই সমুদয় শান্তর 
পরিশেষে গোম্বামীর! প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার! কি লিখিবেন কিছুই 
জানিতেন না। সে সমুদয় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া--ষথা 
চরিতাম্বৃতে-_ 

তবে সনাতন প্রভূর চরণে ধরিয়!। 

নিবেদন করে দস্তে তৃণগুচ্ছ লৈয়া ॥ 

নীচ জাতি নীচসেবী মুঞ্ি ত পামর। 

সিদ্ধান্ত শিখাইল! এই ব্রন্মার অগোচর | 

তুমি যে কহিল! এই সিদ্ধাস্তাম্বৃত সিন্ধু 

মোর মন ছুতে নারে ইহার এক বিন্দু 

পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন। 

বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥ 

“মই যে শিখাইনু তোরে স্ছুরুক সকল |, 

এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল । 

তবে মহাপ্রভূ তার শির ধরি করে । 

বর দিল এই সব স্কুরুক তোমারে ॥ 


বন্দাবনে আচার্য প্রেরণ ১৫১ 


পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তির. মত যে বেদসম্মত, ইহা না দেখাইলে 
হিন্দুগণ উহা! লইবে না। কিন্তু জগতে সকলেই জানিত যে বেদ প্রেম" 
ভক্তিধন্ধের বিরোধী । তাই সার্বভৌম, প্রভূকে তাহার নাচন গায়ন 
ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথমে পার্বভৌমের 
সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেম-ভক্কি-ধর্শের বিরোধী 
নয়, বরং পক্ষপাতী । তাই নার্ধভৌম বলিলেন, প্প্রভৃ, তুমি স্বয়ং 
বেদ!” ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়। তখনকার সন্ন্যাসীর স্থান 
কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরন্বতী | প্রভূ বেদের 
প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাহাকে বুঝাইলেন অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ 
প্রেম-ভক্তি-ধন্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্বে যে সরন্বতী ঠাকুর প্রতৃর 
ভাবকালিকে ছুধিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাহার মত কিরূপ 
পরিবর্তিত হয়, তাহা তাহার শ্রীচৈতন্তচন্দ্রাম্ত গ্রন্থে দেখ। যাইবে। 

এই প্রথম প্রভু দেখাইলেন যে, বেদ তাহার ধর্মের পক্ষপাতী । 
তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহার 
সে কাহিনী অতি অদ্ভুত! তাহার পরে প্রতৃ--শ্রাীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ, 
ভজন সাধন কিরূপ, প্রেম-ভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদয় বিস্তার করিয়া 
শিক্ষা দিলেন, আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেমভক্তি-রস দিয়া যে ডজন 
করিতে হইবে, সে সমূৃদয় রস কি। 

তাহার পরে কিবূপে বৈষ্ঞব-স্থৃতি করিতে হইবে, তাহাও শিখাইলেন। 
যেষন রখুনন্বনের স্থতি শাক্তদের নিষিত্ত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্থতি “হরি- 
ভক্তি বিলাল" । গোম্বামী গোপাল ভট্ট, গোম্বামী সনাতনের নিকট এই 
সমস্ত তত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব-স্থৃতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈ 
শাস্ের কৃতি হইল। এই সমৃদয় বৈধণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক 
স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকখানির নাম ক্রমে করিতেছি।  গ্রতুর 


১৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


লীলালেখক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটামুটি বলিয়াছেন যে, তাহারা লক্ষ 
গ্রন্থ গরণয়ন করেন। 

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে । যখন গ্রতূ প্রথমে লোকনাথ ও 
ভূগর্ভকে বুন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তীহারা যাইয়া দেখিলেন যে, 
বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন-বমুনা ও গোবর্ধন। তাহার পরে 
প্রভূ গেলেন। যাইয়৷ শ্যামকুণ প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন। 
তাহার পরে রূপ সনাতনকে বুন্দাবনে পাঠাইলেন। 

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরন্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন । 
ইহার! কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্ত 
প্রতু তাহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন, 
“বৃদ্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কাধ্য উদ্ধার কর।” অতএব সেই করঙ্গ, 
কৌগীন এবং কাথাধারী ছুই চারি মৃত্তি বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত 
হইলেন,_-ইহারা সকলেই প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান । 

তপন মিশরের আলয়ে তাহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে প্রভু বলিলেন, 
«পিতামাতার সেবা কর। তীহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, আর 
বিবাহ করিও না।* রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন । তখন প্রভু তাহাকে 
কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বলিলেন,স“এখন বুন্দাবনে 
যাও।” রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলেন, যাইতে চাহিলেন না। কিন্ত তাহা 
হইল না, তাহার বাইতেই হইল । রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, শ্রীরঙ্ষপত্তনে 
বালক গোপালকেও ঠিক তাহাই করিলেন। পিতামাতা গোলোকগত 
হইলে, গোপাল আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পাক্সিলেন না, 
একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন | জীধ এবং রঘুনাথ দাস গোম্বামী সর্বশেষে 
বুদ্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভাব, প্রধানভঃ 
ক্ধগ-সনাতন ও প্রবোধানন্দের উপর স্তপ্ত হইল । প্রবোধানন্দের তত নাম 


বুন্বাবনে আচাধ্য প্রেরণ ১৫৩ 


নাই, কারণ রূপ-সনাতনের সহিত তাহার মতের একটু পার্থক্য ছিল। সে 
আর কিছু নয়_-রূপ-সনাতনের কার্য রাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর 
প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ,_শ্রীকষ্ণ নহেন। 


প্রবোধানন্দের শ্রীনব্ধীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি 
আদ্বতীয় পত্তিত বলিয়া, প্রভু তাহাকে শঙ্করীয় মায়াবাদীগণ 
হইতে ভক্তিধশ্ম রক্ষা করার নিষিত্ বৃন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী 
কপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্য । তিনি রূপ-সনাতনের 
ছোট ভাই অন্ুপমের পুত্র। অন্কুপম অদর্শন হইলে, রূপ-সনাতন উদাসীন 
হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পাত্তি নানা ভাল ভাল কাধ্যে 
নিয়োগ করিয়া, তাহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তখন 
নিঃসম্থল হইয়া তিনি একেবারে বুন্দাবনে গমন করিলেন। 


শ্রীজীব কিছুকাল রাজত্ব করিলেন, কিন্তু উহা তাহার ভাল লাগিল 
না। শেষে তিনি শ্রীনবদ্ধীপে গমন করিয়া নিতাইর স্মরণ লইলেন। 
বলিলেন, “আমি সংসারে থাকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের 
ইচ্ছায় আহি রাজত্ব করি |” নিতাই বলিলেন, «প্রভ্‌ শ্রীবুন্1াবন তোমাদের 
গোষ্ঠীকে দিয়াছেন । তোমার পিতৃব্যদ্থয় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে 
রক্ষা করিবে? তুমি বৃন্দাবন যাও |” এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রাজীব বৃন্দাবনে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই 
পিতৃব্যদ্ধয় তাহাকে রাখিলেন। 

শেষে রঘুনাথ দাস আসেন। প্রভু ইহাকে গোস্বামী পদ দিয়া 
কাছে রাখিয়াছিলেন। প্রতুর অন্তর্ধানের পর তিনি বুন্দাবনে গমন 
করিয়া সেখানে রহিলেন,--এই হইলেন ছয় গোহ্বাধী | 

নৃতন যে বৈষব-সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার 
পরিবিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে একজন ব্যাস 
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বলা যায়। বৈষ্কব-স্থৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, রঘুনন্দনের স্থতি সেরূপ 
নয়। 

ভগবতত্ব সম্বন্ধে জীব গোম্বামী যেরূপ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, এরূপ 
গ্রন্থ জগতে নাই । ইহা অনুবাদ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিবেন 
যে, এ গোহ্বামীগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। 
বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্যন্টি, এক প্রকার বৈষ্ণব-ধন্ম হইতে । 


বষ্ঠ অধ্যায় 


প্রভুর শেষ লীলা 


হৃদয়েরি রাজা প্রাণায়াম! অনাথিনী করি, 
কোথা গেলে প্রাণনাথ। 
তোম! বিনা ভূবন আন্ধার | প্র 
কবে তোম! পাব চাদ, আমার টাদ চাদ। 
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাদ | 
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল । 
সেই হতে মতি গতি সব ফিরে গেল ॥ 
অলক্ষিতে তুমি আমার হিষ্বায় প্রবেশিলে |, 
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে ॥ 
বড় বড় কত লোক .ছিল এ জগতে । 
তাহ! সব ছাড়ি কপা করিলে আমাতে ॥ 
তুমি জান তোমার মন আমি কিব! জানি 
আমারে মেরে! না প্রাণে শুন গুণমণি ॥ 
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তুমি ছাড়া মোর আর কেবা কোথা আছে। 

তুমি তেয়াগিলে বল যাই কার কাছে ॥ 

আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ। 

দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ ॥ 

দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথ। মোর যাছু। 

মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু ॥ 

অনস্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে । 

অতি ক্ষুদ্র বলরামে মনেতে কি আছে? 

আমি চাতকিনী তুমি নবজলধর । 

তুমি পূর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর ॥ 

আগে আপি বস প্রভ্‌ মুখখানি দেখি । 

এ দীন বলাই ছুঃখী কর নাথ স্মুখি ॥ 

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে ছুই 

শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অন্ততঃ তিন চারি 
সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পধ্যস্ত থাকিবেন। অতএব 
৪1৫ মাসের সম্বল লইয়া, আর ৪1৫ মাসের সম্বল বাড়ীতে রাখিয়া, ভক্তগণ 
নীলাচলে চলিলেন । যখন প্রভূ দক্ষিণে ছিলেন, তখন নদীয়ার কি অবস্থ। 
হইয়াছিল, তাহ! বাস্থঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন__ 

গোরা বিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব। 

সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো ॥ 

ফে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া । 

পতিত দেখিয়। কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥ 

গোরা বিনা শূন্য ভেল নদীয়! নগরী | ইত্যাি। 

এই ছুই বৎসর নদীয়া, শাস্তিপুর, শ্রীথ্ড প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ 
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রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে 
সম্ভবে না। 

তাহারা প্রভৃকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভূ তাহার 
নিজের কাঁধ্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। তিনি নীলাচলে : 
থাকিবেন, কেন না উহা! হিন্দুর রাজ্য । কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি 
পাষণ্ড হয়েনঃ তবে সেখানে কিরূপে ধর্মপ্রচার করিবেন? অতএব 
অগ্রে ত্তাহাকে ভক্তিধন্ম অর্পণ করা প্রয়োজন । তুমি আমি হইলে 
ইহাতে কতকাধ্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম। প্রতাপরুদ্র বন্তটী কি 
একবার দেখুন । তিনি এক বৃহৎ সাআ্াজ্যের যথেচ্ছাচারী সম্রাট । তীহার 
রাজ্য এক সময় জিবেণী হইতে গোদাবরীর ওপার পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 
একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন, সে রাজ্য কত বড়। 
এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্ধ্য পণ্ড হইবে। 

প্রভূ রাজাকে কিরূপে চরণান্ুগত করিলেন তাহা আপনার। জানেন। 
রথাগ্রে প্রভূ মৃচ্ছা গিয়াছেন। রথ আসিতেছে, তাহার শ্রীঙ্গে আঘাত 
লাগিবে সকলের এপ ভয় হইল । রাজ সেখানে দীড়াইয়া। তাই তিনি 
গ্রভৃকে ধরিলেন,_- অভিপ্রায়, স্থানান্তরিত করিবেন। কিন্তু রাজার স্পর্শ 
মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মুখে প্রভু তাহাকে 
ষতপরোনাস্তি অপমান করিলেন; বলিলেন।-“ছি ! বিষয়ী লোকে আমায় 
স্পর্শ করিল ?* বাজা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভূ লক্ষ 
লোকের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অক্পৃশ্ঠ, 
হাড়ি, না চামার? তা নয়,-তিনি ক্ষত্রিয়। জগন্নাথের সেবক ও 
সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে এশ্বর্ষ্যে হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান। 
তাহাকে এইরূপ অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রতৃকে 
বাচাইতে গিয্াছিলেন, আর তাহাকে অপমান ! 
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প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রভূ এইক্প ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুয়ের 
ও বরোদার রাজার সহিত বিন। আপত্তিতে ইষ্গোষ্টি করিলেন । আবার 
তাহার প্রধান কার্য পতিত ও অন্পৃশ্ত পামরকে আলিঙ্গন দান কর!। 
অতএব প্রত্াপরুদ্র তাহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল? কিন্ত প্রতর 
নিগৃঢ় অভিপ্রায় কি, শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সম্্াটকে চরণতলে 
আনিবেন, তাই তাহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা, তবু 
. পাষণ্ড, অতএব অস্পৃশ্য । বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়। প্রভুর কপা 
আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন । 


তাহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রামরায়ের 
পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতে করিতে 
রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই 
বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন--“কে গা তুমি আমাকে স্থধা 

পিয়াইলে ?* ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজ। ছিন্নমূল দ্রমের ন্যায় 
_ পড়িয়া গেলেন। সেই আলিঙ্গনের দ্বার প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ 
করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন । 
সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন । রাজ! তাহাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় 
সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এইবরূপে প্রভুর সহিত 
রাজার গোপনে মিলন হইল । 

তাহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন 
কটক--অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী-হইয়া আইলেন। সেই সময় 
প্রকাশ্থে প্রভূতে ও বাজাতে মিলন হইল । প্রত বকুলতলায় বসিয়া । 
রামরায় প্রভৃকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন | রসিক রামরায় 
রাজাকে এবার সাজাইয়! আনিলেন। রাজা আপিতেছেন কিরুপে্না 
রাজবেশে, রাজসজ্জায়। রাজ! হম্ভীর উপরে, মন্ত্রিগণ হত্তীর উপরে, 
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সহ সহম্ অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণধাছ্যের সহিত 
প্রতাপরুদ্র আইলেন। 

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা যোড়-করে কাদিতে 
কাদিতে চলিয়াছেন। প্রভূ উঠি দ্াড়াইয়া ছুই বাহু পসারিয়া রাজাকে 
আলিঙ্গন দিবেন এই ভাব করিলেন। কিন্তু তাহ! হইল না)__রাজা দীঘল 
হইয়া গ্রতুর শীতল চরণে মস্তক রাখিতে গিয়া পড়িয়। গেলেন, আর সেই 
মণিমুক্তাথচিত মুকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল । 

রামরায় রসিক লোক। তিনি এইরূপ মিলনে দেখাইলেন যে, 
প্রতাপরুত্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন; আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি 
গ্রতাপরুদ্র রাজার রাঁজা। 

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর 
ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, আর পথের ভয় রহিল ন। 
ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়। দেখিলেন যে, রাজা প্রজা ও মন্দিরের সেবক 
অর্থাৎ সমগ্র পুরীবাসী প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছেন । 

প্রভু নিত্যানম্দকে দ্বাদশজন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে 
পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহ! একটু পরে বলিতেছি। 

প্রভু শ্বয়ং বুন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে 
কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান যে সকল লুঞ্ততীর্থ 
তাহা তিনি উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্তন সময় প্রেবোধানন্দ ও 
রূপ-সনাতনকে শক্তিস্শার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশান্ত্র গঠন 
করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভুর জগতের সমুদয় ধাহিরের কাধ্য 
একরপ শেষ হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅত্বৈত ত্বাভার নিকট 
“বাউলকে কহিও বাউল" তঙ্জা পাঠাইলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
মূল ঘটনার মুলোৎ্পাটন 


এই প্রস্তাবে জীবের- বিশেষতঃ ভারতবাসীর--ছূর্দশার কথা কিছু 
বলিব । ১৪০৭ শকে শ্ীভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার 
পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীরষের 
লীলাস্থল বৃন্বাবন সৃষ্টি হইল, বৈষ্ণবশান্ত্র রচিত হইল, বড় বড় গ্রশ্থ 
প্রণীত হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী-অন্ুগা ভজন প্রচলিত হইল 
ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূলঘটন1 কি? 

ইহার মধ্যে মূলঘটন। প্রতুর অবতার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্য্- 
সমাজে উদয় হওয়। আর অন্যান্য ঘটনা সেই মূলঘটনার ফল বই নয়। 
ষটসন্দর্ড বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তব সে মূলঘটনা নয়,__যূলঘটনার ফল 
মাত্র। মূলঘটনা-শ্ত্ীনগবানের মনুষ্তের সহিত ইষ্টগোতি করা। 

এই মূলঘটনা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা আরো বিস্তার করিয়া 
বলিতেছি। সেটী এই যে,--সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনস্ত কোটী 
ব্রন্ধাণ্ডের বাহার নখচ্ছটা সহশ্র বৎসর তপন্তা করিয়াও যোগিগণ 
দেখিতে পান না, তাহার মনতুম্ত-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া 
নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্ধ্যস্ত মন্ুয্বের সহিত ইষ্টগোট্টী করা, তাহাদের 
সহিত হাস্য ক্রন্দন শয়ন ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে 
কখনও হয় নাই। যদি বল শ্রী কি শ্রীরামচন্্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের কাধ্য ও উপদেশ কুঙ্থাটিকায় আবৃত। তাহাদের লীলা যে সত্য 
তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীল! যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ 
আছে, ধিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। তিনি কি 
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বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা সমুদয়--পাথরে খোদিতের ন্যায় 
জাজ্জল্যমান--মনুষ্যের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। 

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম ( সে ত্রিশ বৎসরের কথা ) যে 
প্রীগৌরাঙ্গ যখন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি 
তাহাকে ম্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি 
অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহার লীল! অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম । 
হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম,__কেন, বলিতেছি। 
আচাধ্যগণের নিকট গেলাম, যাইয়া বলিলাম যে, তাহারা তাহাদের 
প্রভুর কথা আমাকে বলুন । দেখিলাম, তাহারা প্রভুকে ভগবান বলিয়া 
মানেন, অথচ তাহার কথা কিছুই জানেন না । তীহাঁরা আমার নিকট 
বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়! কি 
করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ ঘাইতেছিল, আমাকে এক অগ্রলি 
মোহরে কেন শাস্তি দিবে? 


কেহ কেহ বলিলেন, তুমি “চতন্চরিতামৃত” পড় । তাই সেই গ্রন্থ 
পড়িতে গেলাম। দেখি, সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের 
কথা, সেই মমুষ্য-দেহধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে 
কিনা সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোশ্বামী 
আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন,__“বিষুপ্রিয়া, তিনি কে ?” তিনি তাহা 
জানিতেন না, আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে। 

অনেক তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচেৈতন্তভাগব্ত গ্রন্থ পাইলাম। 
কোথা ? ন1--বটতলায়। বহুদিন কদর্ধ্যব্ূপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিম্নাছে, 
কেহ কিনে না । খধাহারা ক্রয় করেন, তাহারা শ্রীচরিতাম্ত লয়েন, ঠেতন্ত- 
ভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবামাত্র আমি তাল 
করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকথানি ভদ্রলোকেরা 
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হাতে পেলেন। দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটার কথ! অর্থাৎ 
প্রভুর লীলা-কথ! আছে । কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করেনা, কেহ 
পড়ে না, কেহ জানে না! 

পরে মুরারির কড়চার কথা শুনিলা'ম,-_সেই প্রভুর লীলার আদি্রন্থ। 
মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রতৃর সব লীলা! লিখিয়াছেন । সে গ্রন্থ তখন 
একখানিও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধহয় উহা পুড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন, কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই ষে শ্রীভগবান্‌ ২৫ বৎলর 
মন্থষ্য সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহার নিদর্শন কি ছিল ?- কিছুই না1। 
তবে ছিল হরিভক্তি-বিলাস, প্রেমের রত্বাব্লী, ষট্সন্দর্ড ইত্যাদি, আর 
দশ সহম্র উত্তম দুর্বোধ্য শ্লোক ! কিন্তু বিষুপ্রিয়। কি বস্ত ইত্যাদি সংবাদ 
তাহাতে ছিল না । যাহ! কিছু ছিল, চৈতন্যভাগবতে | অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ 
আমাদিগের মধ্যে আইলেন, তাহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, 
তবে তাহার পরিবর্তে বুকের মধ্যে গোটা কয়েক তত্বকথা যত্ব করিয়া 
রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্তভাগবত ন! পাওয়া যাইত, 
ধদি উহা! ভাল করিয়া! ছাপা না হইত, যদি বাঙ্গালায় আধুনিক পদ্ধতি 
অন্সারে, প্রতূর লীল! ধারাবাহিক ন| লেখা হইত, তবে এত দিন প্রভুর 
নিদর্শন পাওয়া ছুর্ঘট হইত । প্রভূ জগৎ হইতে “এবলিস” হইয়া যাইতেন। 

আমাদের এ দুর্দশার কারণ শ্রবণ করুন। প্রভু যখন প্রকাশ হইলেন 
তখন ভক্তগণ বুন্দাবনের রাধারু্ ভুলিয়া! গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন 
আরম্ভ করিলেন । ইহা পূর্বে বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছি। তাহার পরে 
গোত্বামিগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দির গঠন, বিগ্রহ স্থাপন ও শান্্লিখন 
কাধ্য সমাধা করিলেন। তাহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন পড়ুয়া পণ্ডিতগণ | 
তাহার! ভাবিলেন, এই পড়,য়া পণ্ডিতদ্দিগকে নিরস্ত কর] তীহাদের প্রধান 
কার্ধ্য। পড়ুয়া পণ্ডিতগণকে নিরস্ত করিতে হইলে পাগ্ডিত্যের সাহাধ্য চাই। 
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ইহা ভাবিয়া তাহার লীলা-কথা ত্যাগ করিয়া তত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ 
করিলেন । তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূলঘটনা ( অর্থাৎ ভগবানের। 
অবতার ) ও লীলা (মন্ুপ্তের সহিত তাহার ইট্টগোর্ঠী করা) তুলিয়! গেলেন। 

তাহার পরে এই মূলঘটনা বিবজ্জিত যে বৈষ্ণবশান্্র তাহা তাহারা 
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন । 
এইরপে প্রধান প্রধান ঘটনাশুন্ত ও স্সোকপূর্ণ বৈষ্ণবশান্্র এখানে আসিল । 
কাজেই প্রভুর বাঙ্গালার ভক্তগণ (যাহার! রাধাকৃ্চ ভজনের পরিবর্তে 
গৌর-নদীয়ানাগরীর ভজন করিতেছিলেন, ) আবার উহা! ত্যাগ করিয়া 
রাধারুষ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌর-কথা ক্রমে উঠিয়া যাইতে 
লাগিল । উহা! উঠিয়া যাইতে যাইতে আমি ষখন অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি প্রধান বৈষ্ণবাচার্ধ্য 
জানেন না যে বিষুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য্য বৈষবশাস্ত্রের 
সমূদায় জানেন, কেবল জানেন না! প্রভুর কথা»-মূলঘটনার কথা । 

প্রভূ যখন নীলাচলে গমন করেন, তখন সেইস্থান এই প্রধান 
ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর আদর্শনে এই কেন্তু বুন্দাবনে সরিয়া গেল, 
আর বৃন্দাবন হইতে এই মূলঘটন1! উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল । যখন 
প্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোম্বামিগণ 
তাহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই। তখনকার এই যে মুলঘটনা 
উহ জাজ্ছল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল। 

আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া নিতাইকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহ! 
স্মরণ করুন। তিনি বলিলেন--“শপাদ, প্রাণ সর্বদা কান্দিতেছে। 
জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্ত কঞ্চনামের শক্তিতে আমি পাগল 
হয়েছি। আমামারা আর হইবে না। জীবগণের নিকট আমি খণী, 
আমি সেই দাঁয়ে বিকাইয়া যাইভেছি। আমার যে সম্থল ছিল তাহ! 
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ফুরাইয়াছে। তুমি আমার ব্যথার ব্যথী, তোম! ছাড়া আমার হৃদয়ের 
এই ব্যথা! আর কাহাকে বলিব? তুমি আমাকে জীবের খণ হইতে 
মুক্ত কর--গৌড়দেশে গমন করিয়া ছোট বড় ভাল মন্দ সকলকে উদ্ধার 
কর। যদিও পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তোমার বিশেষ কপার পাত্র, তবে 
দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।”* 

নিতাই গৌড়ে যাইয়! কি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বনতর 
পদে বণিত আছে। আমর! সেই সমুদয় পদ হইতে প্রধানত: এই 
বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটাও নাই । যথা 


একটা পদ-- 
গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়। 


যারে দেখে তারে প্রেমেছে ভাসায় ॥ 
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া । 
ব্রহ্মার ছুর্লভ প্রেম দিতেছে যাচিয়া | 
যেনা লয় তারে কয় দস্তে তৃণ ধরি। 
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি ॥ 
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার । 
শুন নাই গৌরাঙ্গন্ন্দর নদিয়ার ? 
নিতাই আপনার পার্ষদগণ সঙ্গে লইয়৷ পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে 
গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্তন করিয়া! বেড়াইতেছেন আর বলিতে 
বলিতে যাইতেছেন-_ 
ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম। 
যে ভজে গৌরাঙগটাদ সেই আমার প্রাণ ॥ 
ক এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদূয় প্রভুর নিজ .মুখের কথা, কল্লিত 
একটিও নয়) 
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কলিধুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার । 
খেলা কৈলেন জীবসনে গোলোকের ঈশ্বর ॥ 
গোলোকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া । 
ঘরে ঘরে বিলাইতেছেন আপনি যাঁচিয়া ॥ ইত্যাদি 
এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। যেখানে অনেক লোক 
সমবেত হইয়াছে, সেখানে নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন--“ভাই, 
তোমরা কি নদীয়ার অবতারের কথা শুন নাই? তোমরা কি শুন নাই 
ষে, সেই গোলোকফের পতি, জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, আপনি ভক্ত 
হইয়া, ধরাধামে আসিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন । তিনি কেবল 
তোমাদের জন্থই আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমা- 
দিগকে কোলে করিয়া গোলোকে লইয়া যাইবেন। বলিতে 
বলিতে--. 
গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই । 
জোড়ে জোড়ে লম্্ দেয় ধর। নাহি যায় ॥ 
আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে 
শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দও উন্সাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ সকলকে 
ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, “ভাই লকল, এসো তোমাদের জনা জনা 
কোলে করি। তোমর1! আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই, 
তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না, এ তিনি 
জ্লাড়াইয়। আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের 
গোলোকধামে লইয়া যাইবেন তাই দ্দীড়াইয়। আছেন ।* 
নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমেই 
দ্রব হইতেছে না, তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে । তিনি তখন ছুই হস্তে 
ও দস্তে 'তৃণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,_“ভাই 
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সকল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাসের দাস হইলাম, 
তোম্‌র মুখে একবার গৌর গৌর বল।” 

হয়ত ইহাতেও হইল নী। তখন নিতাই “ভাই” “ভাই* বলিয়! 
চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর বৃশ্চিকদ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায়, 
গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । তখন এমন হইল যেন তাহার! নাম না লইলে 
নিতাই প্রাণে মরিবেন। শেষে একজন দ্রবীভূত হইয়া তাহার পদতলে, 
বসিয়া বলিতেছে, “ঠাকুর শান্ত হও, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি 
দয়া!” ইহী বলিয়া যেই সে মুখে নাম বলিল, আর নাম তাহার মুহুখ 
লাগিয়া গেল, সে আর উহা! ছাড়িতে পারিল না, আর সেই সঙ্গে সে 
নাচিতে লাগিল। তাহার বায়ু অন্যের অঙ্গে লাগিল, আর সেও দ্রবীভূত হইল । 

গোস্বামীদের প্রচার-পদ্ধতি ও নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি কত বিভিন্ন 
দেখ। গোম্বামী তর্ক করিয়! বুঝবাইতে লাগিলেন, আর নিতাই কান্দিয়া 
কান্দাইলেন। কাজেই গোম্বামিগণ কতকগুলি নীরস কঠিন পণ্ডিত- 
বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক-বৈষ্ণব হ্যষ্টি করিলেন। 
গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, ভগবান আছেন) আর 
নিতাই অশ্তুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন-_, এ দেখ তিনি! 
গোম্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান প্রেমময় । কিন্তু 
নিভাই আপনি প্রেমে মাতিয়া' ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, আর 
স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গও নয়ন-জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন। 

গোস্বামিগণ সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্বধর্দের আধিপত্য স্থাপন 
করিয়াছেন, অতি সুক্মতত্বকে কোটি ভাগে বিভাগ করিয়া! তাহাদের 
সতেজ বুদ্ধি ও পাঙ্ডত্যের পরিচয় দিয়াছেন ; ধাহার! পাঠ করেন তাহার! 
স্তস্তিত হয়েন। আর নিতাই আবেগভরে বলিয়া বেড়াইভেছেন-- 


১৩ 
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“দেখ, তোদের সম্মুখে ধাড়ায়ে আছেন পূর্ণর্রক্ম সনাতন । 
তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপা'বন 1” 
কাহার শিক্ষার শক্তি অধিক ?--গোম্বামীদের না নিতাইষের ? 

আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইয়ের যে শিক্ষা ইহা অনস্ত গুণে শ্রেষ্ট। 
নিতাই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলোকে রইতে না 
পারিয়। ধরাধামে আপিয়। ম্ুস্তের সহিত ইষ্গোষী করিয়াছিলেন, কেন না, 
ইহাতে তাহার অনায়াসে তাহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান 
সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ব আছে অগ্রে তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু 
এখন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাহার] “জানিলেন।” 
অতএব নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবগণ কি জানিলেন? 

১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মা ইহার কেহ অষ্টা আছেন 
'কি না, ইহা! জানিবার নিমিত্ত জীবগণ জন্মাবধি চেষ্টা করিয়াও কিছুই 
জানিতে পারে নাই। এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে 
দেখাইয়া দিতেছেন। 

(২) যাহারা মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান থাকিলেও থাকিতে 
পারেন, তাহাদের মধ্যে তাহার প্রকৃতি লইয়। চিরদিন বিবাদ চলিতেছে । 
কেহু তাহার গলায় মুণ্ডমাল। দিয়াছে, আবার কেহ তাহার হস্তে বাঁশী 
দিয়াছে । এখন লে বিবাদ আর রহিল না। 

(৩) তিনি মনুষ্যকে কিন্ধপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন 
বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে, জীব আপনার কর্মের ফল ভোগ 
করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান 
বিচারক, অপরাধ হইলে ভিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে 
চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে থাকিতে হয়। নিতাই দেখাইয়া দিলেন ষে, 
সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, ধিনি এই বিশ্ব স্থঙি করিয়াছেন---“তিনি 
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তোমার” আর “তুমি তাহার* ; বলিতে কি, তাহাতে ও তোমাতে যেক্বপ 
গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার স্ত্রীতেও নাই । অর্থাৎ জীবের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রভগবান। নিতাই এ সমুদয় দেখাইয়া দিলেন, অথচ 
'মাগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্যন্তও করিলেন না। 

এখন আচাধ্যগণের শিক্ষা দেখুন । তাহারা শিক্ষা দিলেন যে, 
'শ্রভগবান অবশ্য আছেন এবং তাহার নানাবিধ কারণ দেখাইলেন। 
তাহাকে কিরূপে ভজনা করিতে হয় তাহাও তাহারা দেখাইলেন। 
তাহারা বলিলেন-যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী-অন্নগা ভজন 
সর্বাপেক্ষা ভাল। “তিনি আমাদের” আর “আমরা তাহার” সে বিষয়ে 
গন্দেহ নাই। ইহাই বলিয়া তাহার এক এক করিয়া সমুদয় কারণগুলি 
বলিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের শিক্ষায় জীব জানিলেন যে, ভগবান 
আছেন, আর “তিনি তোমার” ও “তুমি তাহার ।* বৈষ্ণবশাস্ত্রে 
শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা! হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। 
কিন্তু নিতাই ইহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কাজেই শাস্ত্রের 
উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্ত তিনি যেমন 
তেমনই থাকিলেন। নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবের পুনজ্জন্ম হইল এবং 
তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হইল, অর্থাৎ তিনি 'কষ্ণপ্রেম” পাইলেন । 
ইহাদের উভয়ের শিক্ষার মোটামুটী ফল এই-_ 

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইয়ের শিক্ষায় 
প্রেম পাইলেন । কাজেই এই পদটির স্যত্টি হইল-_ 

“ধর লও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে জআায়। 
প্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ভূবু নদে ভেসে যায় ॥” 

অতএব ধাহার! নিতাইয়ের শিক্ষা পাইলেন, তাহাদের শাস্ের শিক্ষার 

কিছু প্রয়োজন রহিল না। ধাহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ 
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নিতাইয়ের শিক্ষা! হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহাদের বিশেষ কিছুই লাভ 
হইল ন|। 

এমন সময় কথা উঠে যে, বৈষ্ঞবধন্ম প্রচারের নিমিভ পাশ্চাত্যদেশে 
বৈষ্ণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে । তখন এমন কথাও হয় ষেঃ গৌরগতপ্রাণ 
পরম পণ্ডিত বৃন্দাবনের রাধারমণ-সেবাইত শ্রীল মধুস্থদন গোস্বামী মহোদয় 
প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবেন । আর তখন ইহাও সাব্যস্ত হয় যেঃ 
যিনি যাইবেন তাহাকে নিতাইয়ের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। 


অর্থাৎ “কলিষুগে শ্রীগৌরাঙ প্রভূ অবতার । 
খেল কৈলেন জীবের সনে গোলোকের ঈশ্বর 1” 
এই ভাবে প্রচার করিতে হইবে । 


জীব গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলে শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাকষ্ণ আপনি 
আসিবেন” অর্থাৎ গোত্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি 
আনিবে। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন কর' 
হয়, তবে আর কেহ আস্মুন না আস্থুন, প্রভূ যে আসিবেন না তাহা নিশ্চয় । 

অতএব বাস্থঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়ানাগরী-অনুগ। ভজন, আর 
নিতাইয়ের (ভজ গৌরাঙ্গ ) প্রচার-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের 
সর্বনাশ হইয়াছে । কারণ আগে গৌর--আগে মূলঘটনা; অপর সমুদয় 
পরে আপনিই আসিবে । 

অতএব হে জীবের দুঃখে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ 
শিখাও, সর্ধবদেশে ইহা প্রচার কর যে,--১৪০৭ শকে এই দেশে শ্ীভগবান 
আসিয়া ৪৮ বৎসর মন্স্তের সহিত ইইগোঠী করেন। আর ইহাও 
জানাও যে--একথা যে সত্য তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই 
জানিতে পারিবেন । ইহা যদি কর, তবে নিতাই যেযন ভগবানকে ক্রয় 
করিয়াছিলেন, তূমিও সেইরূপ তাহাকে ক্রয় করিতে পারিবে। 
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প্রভুর দৌর্ববলযের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্প 
হওয়াতে তীহার প্রকাণ্ড শরীর দুর্বল হইয়াছিল তাহা নহে,_সাধন ভজন 
করিলেও শরীর এইরূপ ক্ষীণ হয়। কিন্তু ইহাতে যদিও শরীর ক্ষীণ হয়, 
তত্রাচ আভ্যস্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে । প্রতুর ব্যবহৃত কোন ত্রব্য 
কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি; 
তাহার বায়ু কাহারও গাত্রে লাগিলে, তাহার হৃদয়ে রূপ ভক্তিভাবের 
উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর তীহার মুখ দিয়া লালা 
পড়িতেছে! ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেনের এক বিশ্ব 
লইয়া পান করিলেন, আর তত্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর 
দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর কি কহিব! ধীবর তাহার মৃতপ্রায় 
দেহ সমুদ্র হইতে উঠাইতে উহা ম্পর্শ করিল, আর তৎক্ষণাৎ সে উন্মত্ত 
হইল, এবং কৃষ্ণ রুষ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার 
ভাব দেখিয়া! শ্বরূপ জানিতে পারিলেন যে, সে প্রভুকে স্পশ করিয়াছে, 
আর প্রকৃতই সেই প্রভুর ঠিকান বলিয়৷ দিয়াছিল। 

বৈষবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত 
বছমূল্য দ্রব্য । রঘুনাথ দাস গোসাঞ্জির খুড়া কালিদাসের প্রধান ভঙ্গন 
ছিল উচ্ছিষ্টসেবন। তাহাই দেবন করিবার জন্য তিনি দেশে দেশে 
বেড়াইতেন। তিনি কোন বৈষধবের বাড়ী গমন করিতেন, করিয়া 
প্রমাদ চাহিতেন। অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধনা দিতেন, 
এবং প্রসাদ সেবন না করিয়া আমিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে 
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কতকার্ধ্য হইতে না পারিতেন, সেখানে আস্তাকুড়ের পরিত্যক্ত পাত্র 
চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্বের কতবার বলিয়াছি। 

এইরূপে কালিদাস একদিন ঝড়ুঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা 
করিলেন। ঝডুঠাকুর জাতিতে ভূঁইমালী, অতএব অতি নীচ? কিন্ত 
বৈষ্ণবগণের এই মহিমা অতি বড় যে, তাহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় 
বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝাড়ু যদিও ভু'ইমালী, তবু তিনি 
বৈষ্ঞবদ্দের মধ্যে ঠাকুর হইলেন । কালিদাস পাতার দোনা করিয়া! পাকা 
আম আনিয়া ঝড়,কে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে 
চাহিলেন না । পরে যখন ঝড়, সেই আমের আটি চুষিয়া ফেলিয়া দিলেন, 
কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়৷ লইয়া পুনরায় চুষিলেন” এই তাহার 
ভজন । 

কালিদাস নীলাচলে গিয়াছেন ; কি জন্য ?-_না, তাহার চিরদিনের 
সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রতৃর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া । বৈষ্বেরা 
কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া যে প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে 
বুঝা ষায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া! দিতে 
অন্বীকার করেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকে দিতে নাই যাহার 
উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি নাথাকে। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভৃও 
উপযুক্ত লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রত 
অস্তর্ধ্যামী, কাজেই জানিতেন--কে উপযুক্ত, কে অন্ুপযুক্ত । কালিদাস 
যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্ঠ প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রতুর প্রসাদ 
আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন, প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন। 
প্রভূ মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে 
চলিয়াছেন। প্রতুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর 
দর্শন করেন না। সিংহঘ্বারের উত্তর দিকে কপাটের আড়ালে বাইশ 
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পশারের তলে একটা গর্ত আছে, প্রতু প্রত্যহ সেখানে পদধৌত করেন। 
প্রন্তুর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না । প্রস্ু পদ বাঁড়াইয়। 
দিয়! থাকেন, আর গোবিন্দ জলদ্ার1 উহ! প্রক্ষালন করেন । আজও প্রভু 
তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার নীচে অগ্লি 
করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভু ইহা দেখিলেন, দেখিয়া কিছু 
বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপ 
কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ-ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন ॥ 
তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভূ নিষেধ করিলেন; বলিলেন; আর 
নয়, ঢের হয়েছে |” 


পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিলেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস 
হইতেছে না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্ধ্যামী প্রভূ 
আপনার সেবা! হইলে, গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ 
ভিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্বধর্শে 
প্রসাদের বড় মাহাত্ম্য । মহাপ্রসাদ মানে শুভগবানের ভূক্তাবশিষ্ট । 
অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপনা করে, তবে ভগবানের 
প্রসাদে উহা আরও বেলী করিবে । কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ 
করিলেই তিনি তাহ! ভোগ করেন না; আর ঘদি ঠিক ভভ্ভি পূর্ববক দেওয়া 
যান, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না। 

মনে ভাবুন, ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবেন। শ্রীভগবান 
সে ইচ্ছা পুরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাহার ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু নাম বৃথা 
হয়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া, একটি অতি পরিফার পাজ্জে রাখিয়া, 
করযোড়ে বলিতেছেন, *শ্রীভগবান, এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ 
মাতিয়া উঠিম়াছে, কিন্তু আমি উহ! মুখে কিরূপে দিব? তুমি যদি 
একটু মুখে দাও, তবেই আমার পায়স স্থম্বাদ হইবে ।” ইহাই বলিয়। 


১৭২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতি 


প্রাণের সহিত “খাও, খাও” বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে 
লাগিলেন । পরে বলিতেছেন,”-“আমার সম্মথে সেবা করিবে না? 
আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি ।” ইহা বলিয়া 
বস্ত্র দ্বারা উহা! আচ্ছাদন করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বিয়া 
থাকিলেন। যদি কেহ এরূপ একাস্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই 
সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের, অধরামৃত দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীথণ্ডের 
মুকুন্দের তনয় (নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র ) রঘুনন্দনের ঠাকুরকে নাড়, 
থাওয়াইবার কথা, বৈষ্ণবমাত্রই জানেন। মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, 
তাই তাহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা 
করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবাদ্রব্য 
লইয়া যাইয়া বলিলেন»--“ধর খাও” বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে 
দিলেই তিনি খাইবেন। কিন্তু কৈ তাহা ত নয়, বরং ঠাকুর 
থাইতেছেন না। রঘু কান্দিয়া আকুল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে 
ব্লিতেছেন»--তুমি খাবে না, বাবা আমাকে মারিবেন ; বলিবেন, তুই 
দিস লাই, আপনি খেয়ে ফেলেছিস 1” ইহা বলিয়া বালক রঘু ভূমে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিল । ঠাকুর করেন কি, দন্থ্যহস্তে পড়িয়াছেন, 
কাজেই সব খাইতে হইল । মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলে রঘু বলিল,--“প্রসাদ 
সমুদয় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন।” রঘুর মুখ দেখিয়া! মুকুন্দ 
বুঝিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। তবে উহ বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছেন না । তাই পুত্রকে বলিলেন,-_“তুই আবার খাওয়া দেখি ।” 
তাহাই ঠিক হইল, রঘু আবার খাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, আর 
ঠাকুর হাতে নাড়, লইয়া নিতান্ত লোভীর গ্তায় খাইতে লাগিলেন । 
তখনি চেঁচাইয়। রঘু বলিতেছেন, “বাবা, দেখে যাও ঠাকুর থাইতেছেন ।” 
মুকুন্দ দৌড়িয়! আইলেন, আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল । তবে ষে 


প্রসাদের মাহাত্ম্য ১৭৩ 


নাড়,টী মুখে দিতে যাইতেছিলেন সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অগ্যাপি 
সেই নাড়,হাতে ঠাকুর, শ্রীধণ্ডে ভক্তের সখ দিতেছেন। 
প্রভু মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পান! 
নরসিংহে প্রত গমন করিলে, অধিকারী মাধবভূজ! কিছু প্রসাদ আনিয়া 
তাহার সম্মুখে রাখিলেন। যথা-- 
পৃজারি প্রসাদ কিছু আনিল ত্বরিতে । 
কণামাত্র প্রসাদ লইয়! প্রভূ হাতে ॥ 
হাতে করি প্রসাদের বনু স্তব করে । 
প্রসাদ পাইতে ছুই চক্ষে জল ঝরে ॥ 
প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপালবল্লভ-ভোগ 
আরম্ভ হইল, দ্বারে কপাট পণ্ডিল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ভোগ 
সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিল। প্রতৃকে 
দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিলেন,-_-“সুরুতি লভ্য 
ফেল] লব।” ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, আর নয়নজলে 
ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন 7; বলিলেন," 
“প্রভূ, আপনি বারে বারে “ম্ুকৃতি লভ্য ফেলা লব' কেন বলিতেছেন ?* 
গ্রভৃ বলিলেন, _-“কষ্খের যে ভূক্তাবশেষ তাহাকে “ফেলা” বলে।* 
আর “লব মানে অল্প অংশ । ইহার অর্থ এই যে, যিনি সুকৃতি তিনি 
এইবপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে কৃষ্ণের 
অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে । দেখ, ইহার গন্ধে মন মোহিত হইতেছে । 
আশ্চর্য দেখখ যদিও এ সামান্ত ও প্রাকৃত ভ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, 
কিন্তু আম্বাদ ইহার অপ্রাকত। জগতের কোনদ্রব্যে এইরূপ আস্বা 
মিলে না।* 
প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন উদ্মত্ত হইলেন। 


১৭৪ শ্বীআময়নিমাই-চারত 


প্রভুর সারাদিন এই ভাবেই গেল। পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়৷ ভক্তগণ 
লইয়া] আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর রী 
ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন । 

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্ত, উহা 
অপবিত্র হয় না। উহা! যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর 
সেখানে অন্নে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে কেন উহা অপবিত্র হয় ? 
তাহার কারণ, ইহ] বেদবিধির শাসন । বহুদিন হইল, একদা আমার 
দেওঘরের বাটিতে 'প্রায় পঞ্চাশ মৃদ্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান 
পবিত্র করিলেন । সে বাসাবাড়ী, কাজেই তাহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু 
ব্যস্ত হইলাম। এমন সময় সর্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি 
আতিথ্যের ভার লইলেন। তাহার শ্রীরাধারুষজের যে সেবা আছে 
তাহার প্রসাদ পাঠাইয়। দিবেন এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্ররুতই 
মধ্যা্ছে ব্রাহ্গণগণ ভারে ভারে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পুরিয়া 
ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত । বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে আমার 
পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মূনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ 
করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি 
শুদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ত্রাহ্ষণঠাকুর ; তখনই স্তম্ভিত 
হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,--“প্রভূসস্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! 
আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অনুমতি ন। 
পাইলে করিতে পারি না, কারণ আমি শুদ্রাধম । এই মহাপ্রসাদ অতি 
পবিত্র বস্ত, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহ1 অপবিত্র হইবে না, বরং আমি 
পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি?” দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল 
হইলেন,--কারণ “ছা” বলিতে পারেন নী, আবার “নাও বলিতে পারেন 
না। এই তাহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যথন 


বসস্প্রকরণ ১৭৫ 


সার্বভৌম প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ 
করিলেন, তখন প্রভু বলিলেন-_ 
আজই নি্ষপটে তুমি লইলে কুষ্কাশ্রয়। 
কৃষ্ণ নিফপটে হইল! তোমারে সদয় ॥ 
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন । 
আজি-কষ্, প্রাপ্তি-যোগা হইল তোমার মন ॥ 
বেদ-ধশ্ম লজ্ঘি ৫কলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ 
কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কুষ্ণ তাহাকে 
গ্রহণ করেন না, আর বেদ-ধশ্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না,-প্রভূর 
শ্রীমুখের বাক্য । তাহার প্রমাণ _-উপরে শ্রীমুখের আদেশ। 
অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅপ্বৈত মহা প্রভূকে বিদায় দিলেন, তবু 
সে বিদায়ের পরে আরও দ্বাদশ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন । শ্রীঅদ্বৈত 
ভাবিলেন, প্রভূ যে জন্য আসিয়াছেন সে কাধ্য হইয়। গিয়াছে । অতএব 
আর তিনি কেন এ মলিন জগতে থাকিবেন, তাহার যাওয়াই উচিত। 
কিন্তু প্রভুর কিছু কাজ বাকি ছিল, তাহা শ্রীঅত্বৈতও জানিতেন না । 
সে কাজ কি? না আপনি আচরিয়া জীবকে সর্বোত্তম ভজন শিক্ষা 
দেওয়া 
এই ভজন ব্রজের নিগুট-রস দিয়৷ করিতে হয়। ব্রজের সে রস 
কি, আর রসদ্বারা কিরূপে ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনপিত 
ছিল, প্রভু আপনি আচরিয়া তাহা জগৎকে শিখাইলেন । রস-বস্তু কি 
তাহার একটু আভাস এখানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ 
প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটি মুখ্য । গৌণরস কি? নাঁ- 
হাশ্, অদ্ভূত, ইত্যাদি সাত প্রকার । মুখ্যরস কি? না--দান্ত, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিরূপ তাহার বিচার এখন থাকুক । 
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তবে গৌণ ও মুখ্য রসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন 
বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন, তাহাকে বলে ষুখ্য রস। 
নিজজন কাহার? না-মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সথা, 
ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহাদের মধ্যে কাহারও স্থানে বসাইয়া, 
“পিতা” কি “মাতা” কি “নাথ” বলিয়া! ভজন করণ মুখ্য রস দ্বারা হয়। 

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে ম্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাহাকে 
বলে গৌণরস । যেমন শ্রীভগবানকে “শক্তিধর” বা “করুণাময়” বলিয়া 
ভজনা করা । কোন বস্ত নিজজন ন1 হইলেও তাহাকে “শক্তিধর” বা 
“করুণাময়” বলিয়। ভজনা করা যায় । যেমন শুভম্ভ-নিশ্ুস্ত বধ করিয়াছেন 
বলিয়া কালীকে ভজনা করা । এ ভজন “বীররস” দ্বারা করিতে হয়, 
এই বীররস গৌণরসের মধ্যে গণনীয়। 

মুখ্যরস চারিটি এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের 
সঙে সম্বন্ধ পাতাইয়! চারি ভাবের ভজন! করা যায়। যথা, কর্তা বা! পিতা 
ভাবে, মাতা বা ভ্রাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কাস্ত 
বা পতি কি উপপতি ভাবে । শ্রীদাম স্থবলের ভজন সখা ভাবে, 
যশোমতির ভজন বাৎসল্য ভাবে ও গোপীগণের ভজন কাস্তা ভাবে। 
জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাহাদের 
ভজন কেবল দাশ্য-শক্তি লইয়াই ছিল। তাহার এ পর্য্যস্ত শ্রীভগবানকে 
পিতা বা! প্রভু বলিয়া ভজন করিয়! আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন অতি 
স্বল। এইরূপ ভজনে ত্বদয়ের ধনকে দুরে রাখিতে হয়। সর্বোচ্চ 
ভজন কাস্তা ভাবে। 

কাস্তা ভাবে শ্রীভগবানকে কিরূপে ভজনা। করিতে হয় তাহার আভাস 
এখন সংক্ষেপে দিতেছি । অবশ্য এই রসের ভজনের কথা শ্রীভাগবত 
গ্রন্থে আছে, কিন্তু গ্রভূ উহ! আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইজেন । 


প্রত্যক্ষ ভজন ১৭৭ 


অর্থাৎ উহা শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল, কিন্তু প্রভু উহা আচরিয়া 
দেখাইলেন। কাস্তা ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন 
স্ত্রীলোক পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইক্রপ 
আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি 
ভাবে ভজন করা। 

এই কাস্তা ভাবে ভজন ছুই প্রকারে হয়-- প্রত্যক্ষ ও অনুগ! ভাবে। 
প্রত্যক্ষ ভজন এই ষে, আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত 
প্রীতি সংস্থাপন করা । আর “অন্গুগা-ভজন* মানে আপনি মধ্যস্থ হইয় 
গোপীর সহিত শ্রীভগবানের গ্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবৎ- 
প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন। 
যথা 

নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ । 
হে মোর হরি, তৃষিত চাতকী সমান ॥ 

এই গীতে সাধক তানসেন বলিতেছেন যে, “হে ভগবান! যেমন 
চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি 
তোমার লাগি ব্যাকুল !* ভগবানে এত পিপাসা অবশ্য গাঢ়-প্রেম হইতে 
হয়, আর ধাহার এপ পিসাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদন 
করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী । কিন্তু 
এতখানি পিপাস! ধাহার নাই, তিনি যদি এরূপ বলেন, তবে তাহার 
ভজন হয় না, ভগ্ডামি হয়। সেই জন্ত কাস্তা-ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, 
বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে । এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া 
আউল বাউলের কদর্ধ্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ঃব শ্রেণীর 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । তাহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, স্বতরাং 
গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাহার! কষ্ণ-লীলার রস গ্রত্যক্ষরূপে 
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আস্বাদ করিতে গিয়া! আপনার রাধা-কৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনার! 
রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ভাগব্ত-সেবা স্থানে ইন্দরিয়-সেবা 
প্রবেশ করিল। 

প্রত্যক্ষ-ভজনের পরিবর্তে গোগী-অন্ুগা-ভজন প্রবত্তিত হইয়াছে । 
গোগী-অন্ুগাঁভজন কিরূপ বলিতেছি। রুষ্ ম্থুরায় যাইতেছেন, 
গোপীরা যাইতে দিবেন না বলিয়া কেহ কেহ বা অশ্বের সম্মুখে শয়ন 
করিয়া আছেন। আর বলিতেছেন, “নাথ! যাবে ত আমার বুকের 
উপর দিয়া যাও।” এইরূপে গোপীর! প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে 
দিতেছেন না। এই ষে চিত্রটি তোমার হদয়পটে অস্কিত করিলে, ইহাতে 
তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যকরূপে সেই 
গোগীদের যে প্রেম তাহার আন্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে 
তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব, তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, 
ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীকুষ্*বিরহ-বেদনা বধিত আছে। তাহা শুনিয়। 
তোমার নয়নে জল আসিবে কেন? তুমি ত রাধা নও, তুমি ত আর 
কষ্-বিরহ প্রগীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত হইবে কেন? মনে ভাব 
তুমি প্রভাসের গীত শুনিতেছ, যশোমতী বলিতেছেন, “আয় গোপাল, 
দেখ! দিয়ে প্রাণে বীচ” তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন? 
তুমি ত যশামতী নও। ইহাকে বলে গোপী-অন্থগা-ভজন । তুমি রাধার 
কানস্তাভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কাস্তভাবের আস্বাদ পাইবে । 
তুমি ষশোদার বাৎসল্য-প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অস্কিত করিয়া সেই বাৎসল্য- 
প্রেমের কিছু ভাব আহরণ করিবে । এইরূপে গোপীভাবে শ্রাকফের 
প্রীতি আহরণ করাকে গোপী-অন্ুগা ভজন বলে। বেষ্ণবগণ এইরূপে 
গোপী-অনুগাঁভজন করিয়া তাহাদের প্রেম ও ভক্তি অঞ্জন করিয়া 
থাকেন। এরূপ ভজন আর কোন ধন্মে নাই। 


গোপীর প্রার্থন। ১৭৯ 


মনে ভাব, অতি রসাল একটী প্রেমঘটিত গল্প যোজনা করিতে 
হইবে । তাহ! হইলে কি কি প্রকরণ প্রয়োজন ? 

ইহার প্রকরণ একটী সুন্দর নাগর ও সুন্দরী নাগরী, একটী সক্কেত 
স্থান, একটী মিলন স্থান, ইত্যাদি । একটী নাগর ও একটী নাগরীর 
হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। 
তখন দূতি যাইয়া মধ্যস্থ হইলেন, ক্রমে ত্াহারি সাহায্যে উভয়ের মিলন 
হইল। হয়ত তখন আর একটী 'প্রতিদ্বন্বী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে 
ঈর্যার স্থষ্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পর কলহ, কলহের পরে 
অনুতাপ ও আবার মিলন হইল । এইরূপে সেই গল্প নানা রস ছারা 
স্থস্বাদু করা যায়। 

আরো শুন্ুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের দেখা 
সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, তখন নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, শেষে 
আবার উভয়ের মিলন হইল । 

মনে করুন শকুস্তলার কাহিনী । ছু্সস্ত ও শকুস্তলার দেখা সাক্ষাৎ 
হইল, সখিগণ দৌত্য করিলেন, ক্রমে মিলন হইল, বিচ্ছেদ হইল, ঘোর 
বিরহ উপস্থিত হইল, পরে আবার মিলন হইল । এই কাহিনী পড়িতে 
পড়িতে পাঠক, নাগর ও নাগরীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, 
হাসিবেন ইত্যাদি । পাঠকের নাগর ও নাগরীর প্রতি অনিবাধ্য আকর্ষণ 
হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না । এইরূপ যদি 
শকুস্তলার কাহিনী লইয়া চগ্চা করিতে থাক, তবে ক্রমে দুম্মস্ত ও শকুস্তল! 
তোমার হৃদয় কিয়ৎ্পরিমাণে অধিকার করবেন । 

দুম্বস্ত রাজার স্থানে শ্রীকষ্ণকে ও শকুম্তলার স্থানে শ্রীরাধাকে স্থাপিত 
কর, তাহা হইলে কৃষ্ণচলীল! হইল । এই লীল! আম্বাদন করিতে করিতে 
সাধক কৃষ্প্রেম আহরণ করিবেন, এবং তাহার রাধাকষ্ের প্রতি 
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অনিবাধ্য আকর্ষণ হইবে! এইরূপ করিতে করিতে রাধাকৃষ্জের প্রতি 
তাহাদের প্রেমের সঞ্চার হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহর 
্ীকষ্ণলীলা৷ রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা! করিলে কল্পনার দ্বার! ইহা 
পরিবর্তন করিতে, কি কল্পনার দ্বারা নৃতন রুষ্ণলীলা গঠন করিতে পার । 
তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীল! সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা! হইতে সম্পূর্ণ- 
রূপে ফলভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুস্তলার কাহিনী কল্পনার সি, 
তবু উহার আলোচনায় উহার নাগর-নাগরীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। 
'শ্রীকালাটাদ গীতা*য় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন-_ 


তথাস্ত তথাস্ত বলিল! মাধবে। 
যে খেলনা খেলিবে মোদের পাইবে ॥ 
থেলিবে তোমর! যাহ] হয় মনে । 
নিশ্চয় তাহাতে রব দুই জনে । 
কল্পনা! করিয়া খেল। সাজাইবে । 
আমার বরেতে সব সত্য হবে। 


অর্থাৎ কালা্টাদ ভক্তগণকে এই বর দিতেছেন যে, “তোমরা 
আমাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়| খেলা! করিও । এই খেলা তোমর! 
কল্পনা বলে প্রস্তত করিও, কিন্তু যদিও তোমর। কল্পন। দ্বারা খেল। সাজা” 
ইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী সেই খেলায় থাকিব ।” মনে ভাব তুমি 
গ্রীষ্মকালে মনে মনে শ্রীকষ্ণকে কুক্থমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে 
বনাইলে, সম্মুখে নৃত্যকারী ময়ূর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বাফুর্যজন 
করিতে লাগিলে। কালাাদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে 
এই ছুবিটী আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের 
সম্মুখে কুস্মমাসনে বসিয়া তাহার বামু-ব্যঞগ্নন-রূপ উপহার গ্রহণ করিব। 
এই যে কালাটাদ গীতায় শ্রকষের বর, ইহার ভিত্তিভূঁম গীতা---গীতায় 


গোগীার প্রার্থনা ১৮১ 


স্রীক্চ বলিতেছেন, “আমাকে যে যেক্ধপ ভজনা করে, আমি তাহাকে 
সেইব্ধপ ভজন! করিয়া থাকি ।* দি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন 
থাকে, তবে এ তত্বটি সত্য। যদি তুমি শ্রীঘুর্গা বলিয়া! শ্রীভগবানকে 
ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট দুর্গা হইবেন। যদি তুমি 
নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার হইবেন। 
তুমি নাস্তিক হইলে, তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধারুষ্রূপে 
যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকষ্ণ হইয়া তোমাকে 
ভজন1 করিবেন। গীতার বাক্যের ভাৎপধ্য এই । 

এইরূপে ভক্তগণ, এই থে বিশ্বক্ষ্ট ভগবান ধিনি অপরিমেয়, তাঁহার 
সঙ্গ করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে শরীক তাহাদের লোভের সুটি হয় ও 
পরিশেষে তাহারা কষ্ক-প্রেম আহরণ করেন। যখন আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম, 
তখন ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম যে,---“হে ঈশ্বর, আমি 
পাপী, তুমি দয়াময়, তুমি আমার পাপ মাজ্জনা কর।” এইবপ প্রার্থনা 
প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না । 
শ্রষ্টিয়ান প্রভৃতি ধণ্ম-যাজকগণ এই একক্প প্রার্থনা চিরদিন করিয়া 
আপিয়াছেন। তাহাদের মুখে এ এক কথা, কারণ আশাতীত 
জ্ঞানাতীত নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে লা। 
কিন্ত ধিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন 
না, তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। এআকালা্টাদ-গীতা'র এক গোপী 
্রভগবানকে বলিতেছেন 


মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া । 
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া ॥ 
কখন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ। 


এই হত দিবা রক্গনী খেলিছ ॥ 


১০২ জীঅমিয়লিমাই-চরিত 


এই মত মোরা তু ছুহারে লয়ে। 

খেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে॥ 
কখন যিলাব কখন ছাড়াব। ৰ 
কখন দুজনে কলহ করাব॥ ইত্যাধি 


টি ভক্তের প্রার্থনা এই যে,--আমরা তোমাকে দেখিব, দিবানিশি 
তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইঞ্টগোঠি করিব, তোমার কাছে 
শিখিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি । 
অর্থাৎ-তোমাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আধ্াদ করিব,-তাহা হইলেই 
আমাদের অনিবার্য পিপাসা মিটিবে। তাই শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন 
যে-“তুমি আমাকে যেরূপ ভজন! করিবে, আমিও তোমাকে সেইরূপ 
ভজনা করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্বদা থাকিতে চাও, আমিও 
তোমার সঙ্গে সর্বদা থাঁকিব। তুমি ইষ্টগোষ্ঠি করিবে, আমিও করিব। 
ইত্যাদি । 
এইক্্প ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুরধ্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্থামনুন্দর) 
সেই বনমালী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করিতে 
পারেন! ধাহার! ওতপ্রোত জগ্ধ্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজন! 
করেন, তাহার বড়লোক, তাহাদের ত্বতঙ্ত্র কথা, কিন্ক-মুর্খ গোপিগণ 
বলেন যে-- 
হৃদ-নিংহাননে রসের বালিস। 
শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস ॥ | 
|. অর্থাৎ তোমাকে হদয়ে করিয়! শয়ন করিব, নেম লোক পিকে 
কি উপপতিকে' জইয়৷ করিয়া! থাকে । | 
পূর্বে হলিয়াছি, রস সৌণ নাও এবার ও চাক প্রকার. শীশ 
সাত, যথা-হান্ প্রভৃতি ।. এই সমুদয় রস দ্বারা কিরূপে ভজন! করা! যায়, 


প্রেম ভজন! ১৮৩ 


পরে বলিতেছি | মুখ্য থে চারি রস, অর্থাৎ দান্ত সধ্য ইত্যাদি, ইহার আভাস 
পূর্বের দিয়াছি। আর বোধ হয় ইহার তথ্য ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন। 

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত দুইটি বন্তর প্রয়োজন, যথা-নায়ক ও 
নায়িকা, বা ভগবান ও ভক্ত । আপনার! জানেন, নায়ক নায়িকা কত্ত 
প্রকারের আছেন । নায়ক স্থন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত 
আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি । 
এখন শ্রীকষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা হউক । 

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারের 
শ্রীকফচ পাইতেছি, যথা--প্রথম বুন্দাবনের শরীক । ইনি কিরূপ, না 
বনমালীঃ সরল, প্রেমভিথারী, প্রেমিক ইত্যাদি । দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ । 
ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী, শাসনকর্তা, রাজ! । তৃতীয় হ্বারকার 
কষ।। ইনি মহাসংহারী।-দ্বী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী 
প্রভৃতি পরিবেষ্টিত । যদিও তিন জনেই শ্রী, তথাচ তাহাদের প্রকৃতি 
অনেক বিভিন্ন । কাজেই ইহাদের ভজনও সেইরূপ পৃথক পৃথক্‌। 
শ্রীরাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাহার যে ভজন, তাহা মথুরার 
কষ্চের ভজন হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধিক। তাহার শ্রীরষ্ণকে প্রেম 
দিয়। প্রেমভিক্ষা করেন। ইহার আর কোন সাধ নাই, ভক্গন নাই। 
তিনি রুষ্কে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, শ্রবণ করুণ 

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাদমুখ না দেখিলে, 
মরমে মরিয়া আধি থাঁকি ॥ 
ছুই বাহ প্রলারিয়া, হৃদি মাঝে আকধিয়া, 
নয়নে নয়নে তোমায় রাখি ॥ 

শ্ীদতী রাধা যেকপ নানক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালাটাদ 

ডিক তাই। ইহাক্স হাতে পণ্ড নাই, আছে বাসি মাথায় পাগ নাই, 
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আছে চূড়া। অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন) 
তাহার 'আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দ 
ভোগ করা । 

শরমতীর মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, শীুষ্ণ আসিবেন। এই ভাব মনে: 
উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন--- | 
| আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া 

পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রী আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, 
"সী | কৃষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব 
বল দেখি? আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, পশ্চাৎ 
ফিরিয়া! চলিয়া ঘাইব।* এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্থদ্ধে কি এরক্সপ 
ভজন! কর] যায় যে, সেই নিরাকার পরম-ঈশ্বর যখন আমার বাড়ী 
আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব? তা৷ 
হইবে না, সে একেবারে বাতুলের কার্ধ্য হইবে । আমরা এখনি দেখাইব 
যে, এরূপ ভাবোললান কুজার সম্ভবে না, রুক্সিণীরও সম্ভবে না_-এই রস 
দ্বারা কেবল ত্রজের কৃষ্ণকে ভজন! কর! যায়। অতএব যেকপ নায়ক 
হইবেন, ডাহার ভজন-প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়। চাই,--নতুবা 
সে ভজন ভগ্তামি হইবে। ধাহারা পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিবেদন 
“করিবেন, তাহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে । 
রায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই। 

হা পরে যাক ইনি রাজ্যের, ইহার শত লীমা 
নাই, ইহার নিকটে যদি কিছু চাঁহিতে হয়, তবে মথুরাবাসীরা এশ্ধ্য 

ইবেন,-প্রেম নহে / আর এশ্থধ্যই তিনি দিক্কা থাকেন, মধুরাবাসীরা 
প্রেমের ধার ধারেন না। আর কি, নাঁতিনি অপগ্নাধীকে' দণ্ড বা 


লীলা ব্যতীত প্রেম হয় না ১৬৮ 
মাজ্জনা করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা ব| নিবেদন, উপরে 
দিযাছি। এখন মধুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিস্তাপতির 
গীত-_ 


মাধব হে, বন্ৃত মিনতি করি তোমায় । 
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমপিল, 
দুয়া করি না ছাড়িবে আমায় ॥ 
গণইতে দোষ্গুণ, গুণলেশ না পাওবি, 
যবে তুমি করিবে বিচার । 
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ, 
“জগ ছাড়া নহি মুই ছার” | 
বিদ্তাপতি বলিতেছেন, “শ্রীকৃষ্ণ! আমি তুলসী তিল দিয়! আমার 
এই দেহ তোমার পাদ্পন্মে একেবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ 
করিও না। অবশ্য যখন তুমি দোষগুণ বিচার করিবে, তখন আমার 
কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই 
জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একেবারে ত্যাগ করিতে পার না।” 
উপরে ছুই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রত পক্ষে কৃষ্ণ ছুই 
প্রকার নহেন। ক্রীকুষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি, 
পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, “হে কৃষ্ণ! আমার পাপ মার্জনা কর,” তাহার 
কৃষ্ণ দণধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর ঘধিনি বলেন, 
“তোমাকে হ্তদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি,” তাহার রঃ আর এশ্বধ্যশালী 
পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাহার কষ রাখাল-রাজা। ইত্যাদি । 
... ধাহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেষ-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাহারা 
বষবানী। তাহাদের লীলাময় সুন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন । হাহা, 
.ভ্রীভগবানের নিকট পাপ-মাঞ্জনা। মুক্তি প্রতৃতি, কি. কোন আধ্যাত্মিক 
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এশর্য্য, যথা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাহারা মথুরার লোক । 
তাহাদের ঠাকুর সুন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন, কি 
তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় ন!। ধাহারা শক নাংলারিক 
উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার বাসন। করেন, তাহার! দ্বারকার লোক 1. 
তাহাদের ঠাকুরও যেক্ূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । 

শান্ত যহাশয়গণের শ্রীুর্গা যেকধূপ, বৈষ্বগণের দ্বারকার কৃ 
সেইন্ধপ। দুর্গা-পৃজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহি, পুক্রং দেহি 
ইত্যাদি । দ্বারকার কষ্ও সেইন্প, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া 
থাকেন। অতএব ধাহার! নিরাকারবাদী, অথচ বলেন, ঈশ্বরের প্রেম 
সর্বোচ্চ সাধনা, তাহাদের কথার মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাযয় 
বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত 
ইষউগোন্ি চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ব না মানিতে পারেন, কিন্ত 
তাহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র 
বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজন। 
করিয়াছিলাম। তাহাতে তাহার নিকটে ঘেধষিতে পারি নাই, তিনি 
চিরদিন সমান দুরে ছিলেন। 

আবার নাগর উপরি-উক্ত তিন প্রকার ফেল, বহুপ্রকারের হইতে 
পারেন। এমন কি ব্রজের, কি মথুরার, কি ছ্বারকার কৃষ্ণেরও নান! কপ 
আছে, ইহ! ক্রমে দেখাইতেছি। 

সাতটি গৌণ রস, ষথা”-হাম্ত, বীর, করুণ, অদ্ভূত, বীভৎস, নন্দ 
ও ভয়ানক । 

১) হাস । ইহার অবলম্বন শরীর, উদ্দীপক রুষ্ণের বিদুধক । 
ভক্তগাণ শরীফের সহিত ইইগোঠী করেন, স্তরাং ভ্ীরু্কে মধুম্গল 
নামক একটি বিদুষক ধিল্লাছেন। ইনি একটী ব্রাঙ্গগ যুবক, অত্যন্ত 


|  করখরদ ই 
টি দিবানিশি শ্রীন্তচকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। হড়াইকে 
দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া মৃচ্ছিত হয়েন। কখন বা শরীক শ্যয়ং বিদুষক ' 
হয়েন। এইক্পে শ্রীকৃককে বিদুষক সাঁজাইয়া তাহার ভক্তগণ আনন্দে, 
আকুল হয়েন। 

২ বীর । বৈষ্ঞবগণের মধ্যে ধাহারা বীররস দ্বারা ভজন করেন, 
তাহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীষ্ণকে অবলম্বন 
করিয়া কখন কখন ভক্তগ্গণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু ধাহারা 
শক্তিউপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন । যেখন শুভ-নিশুদ্ঠ 
কাহিনী ইত্যাদি । 

৩। কক্ুণরস। ভক্তগণ শ্রীকষ্ণকে কান্দাইয/। থাকেন, কখনও 
দয়াতে আর্্ করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। 
শরীক মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আলিবেন না। শরীক মথুরায় 
গমন করিলেই বশোম্তী নানা কুচিস্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিজেন। 
তিনি ধনিষ্টা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ধথা পদ" | 

ছুদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে, 

যাবার বেলা কেন কান্দিল? ূ 

তিনি. বলিতেছেন, “সখি ! মথুরায় রুষ্ণ গেল, কালি আসিবে বলিয়া 
গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল 
কেন?” কথা এই, শ্রী জানেন যে, তিনি আর আদিবেন, না, আর 
এই কথা জননীর নিকটে গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্ত যখন জননীর: 
নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধৈর্ঘ্য ধরিতে পারিলেন নাঁ। কালিয়া 
ফেলিলেন। 'অবশ্ত তক্তগণ এই লীলা মনে করিয়া দ্রবীদ্ৃত হয়েন'। :..+ 
_. শ্ীভগবান কিন্ধপ স্সেহনীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার 'আর একছিং 
কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তের! এইকপে ভ্রীকফের, করুণ-্ববর বণ্ন! 
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করিয়! ভক্তিতে গদগদ হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ভাকাইয়া 
আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অস্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাহার 
সপ্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাত্তে 
লইয়া বলিতেছেন, “কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী: 
ঘশোদ! নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড়, 
ভালবাদিতে । আজ আমি তোমাকে সেইবপ ননী খাওয়াইব।৮ এই 
কথ। বলিয়! ননী লইয়া কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রভগবানের 
বদন একেবারে আত্কার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার দছুঃখিনী 
জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথ! মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় 
ও ওদাধ্য দেখাইবার আর একটি মান্ত্র কাহিনী বলিব। 

মুনিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়_ মহাদেব, ক্রক্ষা, না কষ? 
ইহা সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন তৃপ্তমণি। তিনি অগ্রে বর্ষার 
ওখানে গেলেন । ব্রঙ্গা তাহাকে আদর করিলেন, আর তৃগু তাহাকে 
গালি দিতে লাগিলেন । ইহাতে ব্রন্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে বধ করিতে 
আসিলেন, পরে নারদের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভূগু 
পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়৷ “তৃমি ভাঙ্গখোর, উলঙ্গ, 
কাগুজ্ঞানশৃন্ত” ইত্যাদি বচনে তাহাকে অভিবাদন করিলেন । মহাদেব 
জরিশুল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। আর ভগবতী তাহার 
হাত ধরিলেন। 

পরে তিনি শরীফের ওখানে গেলেন। যাইয়াই তাহার হৃদয়ে পদাধাত 
করিলেন। অমনি শ্রীকষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত ছুইখানি 
ধরিয়া অত্তি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, “মুনিবর ! আমার অপরাধ 
ক্ষমা কর, অবশ্ত' তোমাকে আমি উপধুক্ত সমাদর করি নাই। আমার 
কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে |. ইহা 


কষ্লীলার পালা | ১৮৯ 


বলিয়া! তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিজেন। 
সেই ভূগুপদচিহ্ শ্রীকষ্চের হৃদয়ে একটি অতি হ্ুন্দর শোভা .হইল। 
ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন থে, শ্রীকৃষ্ণের যত ভূষণ আছে, 
তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ সর্বপ্রধান । 

৪। অদ্ভুত। এই রসের ছার! প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের 
ভজন! করিয়া থাকেন। ধাহার! নিরাকারবাদী তাহার! নাস্তিক হইতে 
এক লিড়ি উপরে । তাহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্টি, তাহা কেবল 
তাহার ্ৃষ্টি-প্রক্রিয়া লইয়া, স্থতরাং তাহারা অন্ভুতরসের সাহায্যে 
ভগবানকে উপাসন] করিয়া থাকেন। একটি কীট এত ক্ষু্র ষে, চক্ষে 
'দেখা যায় না। কিন্তু যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুত্র তবু তাহার 
জীবনযাত্র। দিব্য চলিতেছে । অমনি ভক্ত বলিবেন--অন্ভুত ! বিজ্ঞানবিদ 
বলিবেন, এক সেকেণ্ডে একটি ধূমকেতু সহন্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি 
ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন । 

গৌণরসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত দ্বারা শক্তিসউপাসকগণ 
€ধাহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন) 
এইকূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্কবগণ শ্রীভগবানের 
মাধুর্ধ্-উপাসক, সৃতরাং তাহাদের গৌণরসের মধ্যে হাশ্য আর করুণ 
ব্যতীত অন্য রসের সাহাব্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি-উপাসকগণ 
শ্ীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদয় অভদ্র রসের কেন 
আশ্রয় লযষেন,। তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।* মনে ভাবুন, 


* শভ়ি-উপাসকগণ সাধনঘ্বারা কুলকুগুলিনী--যিনি নিক্রিত আছেন,--ঠাহাকে 
জাগরুক 'করেদ। বৈফবগণ ইহাকে বঙ্গেন শ্ীমতীর কুপালাভ করা, কি প্রেমলা 
করা। হার বুলরগুিণী জাগরুক করেন ভীকারা স্টিকি পান,. আত নী 
ঞ্রদতীর কৃপালাত করেন তাহারা কৃষপ্রেম পান। 


১৯০ প্রীঅযিয়নিমাই-চরিত 


তক্কের শ্রীভগবানের গলে মুগ্ডমালা, শিরো ভূষণ সর্প ইত্যাদি। বি রস 
শ্রীভগবানের ভজনায় কিরূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বীভৎস্‌ 
কি রৌন্্ররস স্বারা যে শ্রীভগবানের ভজন! হইতে পারে, উহা আপাততঃ 
মনে ধরে না। কিন্তু আমরা! চক্ষে দেখিতেছি, ভ্গবানের গ্ললায় মুকুমালা,, 
'গ্রানে মনুম্তরক্ক ইত্যাদি । তবে বীভৎস-রস সারা প্রকৃত ভজনা হয় না 
সে ঠিক। ধাহারা এইবপ ভজনা করেন, তাহাদের উদ্দেখ্য ভগবদ্‌- 
প্রেম আহরণ নয়-_শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয় সেই নিমিত্ত 
তাহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় না। 

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই । রসশান্ত্বের 
মন্ধ আমরা ভাষা-কথায় প্রকাশ করিতেছি । ধাহারা ইচ্ছা! করেন শ্রীরূপ 
গোস্বামীর “উজ্জল নীলমণি” পড়িতে পারেন । আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, 
প্রভূ গভীরা-লীলায় যে সমুদয় রসের চচ্চা করেন, তাহারই আলোচনা 
করা। এখানে মাথুরের পাল দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের 
মর্ম প্রকাশ পাইবে। 

ভদ্কগণের ভজন সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীল। দ্বারা অনেকটী পালা 
বিভক্ত হইয়াছে। যথা--পূর্ববরাগ, মিলন, মান, মাথুর। নৌকাখণ্ড 
ও দানখণ্ড। এই লমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইদ়াছেন ;-- 
কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গম্ভীরায়। নন্দীয়ায় মাথুর, 
দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব এবং গভ্ভীরায় প্রধানতঃ 
শীকষ্কবিরহ ও ..মান। দানখণ্ড চন্্রশেখরের বাড়ী কৃষবাজার দিবস 
দেখান ' হয়, নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথুর লগ্্যাসের কিছু পূর্বের 
আপনার বাড়ীতে । নীলাচলে যে বাস-রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠিক 
পূর্বে অবর্গত হইয়াছেন। তবে এ সমুদয় আবার গল্ভীরায় আরো 
পরিষ্কার কণিয়া ধেখাইয়াছিলেন। এখন মাথুরের পালা একবার 


মাথুর ৯৪১ 


আলোচনা করুন। শ্রীনবন্ধীপে প্রতু যাথুরের পাল। আরভ্ত করেন 
তাহার পর শ্রবণ করুন-. 
অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাঁবই 
ভাবই পূর্ত পীরিত। 
কাহা মোর প্রাণনাথ লই যাও হে 
ডারি মোরে শোকের কুপে। 
কো পুন বারণ, বোলে নাহি এঁছন, 
সব জন রহল নিচুপে ॥ ইত্যাদি 
অর্থাৎ প্রত অক্রুর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, 
“হে অক্রুর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে 
ভূবাইয়া?* আবার সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, “তোমরা! যে চুপ করে 
রইলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিয়া গেল দেখছ না! ?” ইত্যাদি। 
এইরূপ নৌকাথণ্ডের ও দানখগ্ডের পদ বার! জান! যায়, প্রভু এ 
সমুদয় কিনধপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজ! হইয়াছেন, 
সেখানে তাহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন কৃষ্ণ রাজ! 
হইয়। বসিয়া আছেন। গোগীগণ বলিতেছেন, যথা শীত-- 
রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না। 
( আময়া ) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন, 
(ঙ্গোক শান্ত) ( তন্ত্র মন্ত্র) জানি না। 
অর্থাৎ হে ভগবান, তুষি কি রাঁজসেবা ভালবাস, তাহা! যদি হয়, 
তবে আমাদের উপায্ধ কি? আমরা মূর্থ, কাঙ্গাল, আমরা যাক্গসেবা 
কোথা পাব? আমরা বন্তৃত। দ্বারা, কি কোক দ্বারা, কি রাজভোগ 
অর্থাৎ ভাল বসনভূযণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেব! করিব? পরে 
ধন. 


১৯২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা । 
( আমর1) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না। 
আমাদের রাজপাট কদস্বতলা, সে বনের রাজ! চিকণকালা, | 
রসসিংহাসনে রসের বালিস, শোয়াতাম তাকি জান নাঁ। 
ব্রজে আমর! সবাই সরল, আমরা লৌকিকভা জানি না 
এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজন করা । গোপীরা 
বলিতেছেন, “ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমার খোসামোদ 
করে, তাই তুমি ভুলে যাও? তোমাকে হীরামুক্ত। দেয়, আর তাই 
তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের ঘে সরল ভালবাসা, তাহ! 
তোযার ভাল লাগে না? ছি। 
ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কঞ্চও স্থখে মধুর হাঁলিলেন, ' 
কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর 
অপরল সভাসদগণ স্ততিবাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থসাধন নিমিত্ত মুখে 
কেধল “দয়াময় দয়াময় বলিতেছেন । মুখে "পাপ পাপ? বলিয়৷ দৈগ্য 
দেখাইতেছেন, কেন ন। রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু শ্বার্থসাধন করিবেন | 
গোপীগণ ঠিক ইহার বিপরীত, তাহার! ইহার কিছুই করেন না। পরে 
তাহারা আবার বলিতেছেন, যথ! পদ-- 
দে দে দে মোদের চূড়া দে। 
(চূড়া ত মথুরার নয়) (চূড়া ত আমাদের দেওয়া] ) 
(চূড়ায় মখুরা ভুলবে না।) 
(চূড়া থে মুরলী দে) ( শুন রাজেশবর হে) 
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দে। ৃ 
উর ভবানকে হারাবে বলির তিন রিনি 
* আপনার! দেখিবেন জগতের ভগবান এইরূপ । 


দাস খত ১৯৩ 


ব্রজগোপীগণ প্রথমে তীহার রাজমুক্ুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া! চড়া 
দিলেন, হাতের দণ্ড কাঁড়িয়া লইয়া মুরলী দিলেন! এধন মথুরায় 
তাহাকে রাজবেশে রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাহাকে বিদ্রুপ 
করিতেছেন) বলিতেছেন, “তৃমি যদি রাজ হবে, তবে চূড়া, মুরলী আর 
আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত তোমার আর 
প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথুরার লোক বাণীতে তুলিবে না। তাহারা 
প্রেম চাহে না।* যাহাদের সর্বদা ভয়, ভগবান তাহাদের উপর রাগ 
করিবেন। তাহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাহার বিগ্রহ 
আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করযোড় করিয়া কথা না বলিলে 
রাগ করিবেন, তাহাদের কথা স্বতন্্। কিন্তু ধাহারা শ্রীভগবানকে একটু 
প্রীতি করেন, তাহারা তাহার বদনে গাভীধ্য দেখিলে সেট! 
অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পান। কারণ তাহাদের ভগবান 
হাশ্যময়। রসিক, করুণাময়, স্েহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল । 
এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্টভগবানকে কেমন 
বিদুষক সাজাইলেন। ব্রজগোগীগণ আবার বলিতেছেন, হে রাজ- 
রাজেশ্বর ! আমর! তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা 
বুঝিতেছি যে, এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই। 
সভাসদগণ। তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা ুর্খ। 
তোমরা বলিতে পার যে ভ্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া! লইয়া 
যাইবে। কিন্ত তোমাদের প্রাণে কি তয় নাই? ধাহার ইচ্ছায়. 
এই জিলোক নষ্ট হয়, তাহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ?. 
গোঁপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেনঃ আমরা ভয় করি না, কারণ 
| আমাদের কোন প্রার্থনা নাই 1 আমর! জানি উহার থে জোখ 
সে হান্তময়। তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ উনি-নিজ হাতে 


১৪৪ 


কষ । 


গোগী। 
কষ । 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
এক দাসখত লিখিয়! আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, 
আমাদের যে প্রধান! শ্রীমতী, তাহার নিঃস্বার্থ প্রেমের অন্ধ 
উনি তাহার দান হইজেন। সেই খতের বলে, আমর! 
শ্রীমতীর দাসকে ধরিয়া লইয়! যাইব। | 
বোধহয় এ তোষর! মিথ্যা কথা! বলিতেছ। আমি দাসখত 
লিখিয়! দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না। 
এই দেখ তোমার দাসথত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে। 
তোমর1 যে মিথ্যাবাদী তাহা! এই এক কথায় ধর পড়িয়াছ। 
কারণ আমি আদৌ দত্তখত করিতে জানি না। সে অতি 
লজ্জার কথ! সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখাপড়1 শিখিতে আমার 
স্থুবিধা হয় নাই। বুন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় ধাইবার 
সময় কোথা ? তবু একবার গিয়াছিলাম, বেশী দুর শিখিতে 
পারি নাই। প্রথম আখর “ক' হইতে বেশ লিখিলাম। তাহার 
পর যখন 'ধ*-এ আসিলাম, হথন গগ্ুগোল বাধিয়! গেল। একটার 
আকড় ভাহিনে, অপরটার বীয়ে”-এই আমার গোল বাধিয়া 
গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা “ক"* আর 
কোনটা “ধ*। তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখাপড়া 
শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই । 


উপরে রুষ্-যাত্রার থে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া 
খাকে। কৃ উপরের কথাগুলি অতি গাস্তীর্ষ্যের সহিত বলেন। তিনি 
বলেন কিনা, "আমি আ্ীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না! পারিস্কা 
দ্র্মালা শিখিতে পারিলাম না। আর তখন দর্শক সভানদ্গণ হাশ্তরসে 
ও ভক্ষিতে যুদ্ধ হয়েন, ০০৪০০ 
আকরণ খাড়ে। 


কুজার পুনজ্জন্ম ১৯৫ 
এই কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। গোপীগণের 
সহিত মথুরার রাজা প্রীরুষ্ণের খন এইরূপ বাকবিতওা হইতেছে+ তখন 
তাহার রানী কুজ। তাহার বামে বসিয়া এ সমুঘয় শুনিতেছেন। তিনি 
আপনাকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবততী ভাবিতেন। কারণ তিনি রাজ- 
রাজেশ্বরের পত্বী, স্বতরাং ঘখন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া কষে 
সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চধ্য হইলেন। 
ভাবিলেন, মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোষ্ঠটি করা 
তাহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীকফের 
অভিপ্রায় যে, মথুরাবাসিগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্ররুতই 
কৃজা উহা! দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাহার পুনজ্জন্ম 
হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কষের অগ্রে ধরাড়াইয়। 
করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, যথা পদ--- 
এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন । 
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ | 
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র জানি ন! হে রাধাকাস্ত, 
এ দাসীরে না হইও ভ্রাস্ত। 
কোরো না হে অন্য যুক্তি” চাই না কিছু মোক্ষ মুক্তি, 
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন ॥ 
যেন, জন্স হয় গোপকুলে বৃন্দাবনে বসতি । 
রাধার মনাভীষ্ট হই ন! ঘেন বিশ্বৃতি ॥ 
কিঞ্চিৎ করি যাচিঞা! তব নেত্র ভ্রডঙ্কে। 
চিরদিন থাকি থেন সন্ধে ॥ 
শীবাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে, 
রুপা করি এ অধনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ ॥ 


১৯৬ খ্রীঅমিনিমাইচরিত 


মধুরার রাজা কচ টোবকীনদন, দধারী বনিয়া বিখ্যাত। কিন্তু কা 
তাহাকে তখন নঙ্গের নক্দন বংসীবান বলিয়া নিবোন করিতেছেন, 
অ্থাং কুজা সনগুখের কা দেখিনা একবারে ব্রজের গোপীডাব 
গাইয়াছেন। প্র একটু হামিয়া বলিডেছেন। তুমি বদ্াবনে থাকিতে 
চাও মেখানেত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি রি বিশেষত 
দেখিলে ত ভাহারা গরী গ্রামের নক, তাদের জ্ঞানের লেশ মাত নাই। 

কুজা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি 
আমি হতভাগ্য, আর তাহার! ভাগ্যব্তী। আমি যথেট ধন পহিয়াছি 
বটে, কিন্তু তাহারা ধনীকে গাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি, ধনীকে পাই 
নাই,_পাইবার চেষ্টাও বরি নাই। 

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ব নিহিত আছে। যথাস্গ্রথম 
তত্ব এই যে বমাশ্রমে কি শ্রৃভগবানকে তজনা করা! যায়? দ্বিতীয়, 
ভজন মানে কি? তৃতীয়, মথুরার ও বরজের তজনের বিভিন্নতা কি? 
ইত্যাদি 


নবম অধ্যায় 


মান 


এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ 
পাওয়। যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীরু্। বহুবজ্পভ, তাহার 
অনুগত নাগরী অগণন। আর তাহাদের সকলের সর্বস্ব তিনি, 
কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাবুন, শ্রীরুষ্ণের উপর মান করায় 
গোগীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায় না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি 
প্রেম। যেখানে প্রেম, সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান 
সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িক কৃষ্ণের উপর ক্রোধ করিয়া 
তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাহাকে কটু বলেন, তাহার 
এইরূপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীরষের নিতান্ত অনুগত, 
কি শ্রীরু্ণ তাহার প্রাণ । 

গভীরায় প্রভূ বসিয়া! আাছেন, বদন 'অতি গ্রচুল্প। ম্বরূপ রামরায় 
মনে মনে ভাবিতেছেন যে, না জানি প্রভু কি ভাবে বিভাব্তি। এমন 
সময় গ্রতূ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, “সথি ! বড় শুভ সংবাদ, 
অগ্ঠ শ্রীক্ক আসিবেন, শীত্্ তাহার আয়োজন কর 1” এখন, “প্রিয়তম” 
রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন 
কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি । প্রত বলিতেছেন, শশী 
কুষ্থমচয়ন ক্র, চন্দন চুয়া সংগ্রহ কর, মালতীর মালা গীথ। দেখ 
সখি! প্রীরু্ষ বড় পাখীর গীত ভালবাসেন, যুদ্দাবনে শুকসাঁর়িকে 
সংবাদ দাও | তাহার! এই কু ঘিরিয়া বসুক। বন্ধু আইলে তাহারাই 
এ চর 7)  উটএ | | 4 


১৯৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অগ্রে তাহাকে সম্র্ধনা করিবে। আর মন্তুরমনরীর নৃত্য নিতান্ত 
প্রয়োজন ।” একটু চুপ করিয়। থাকিয়া প্রত আবার বলিতেছেন, * 
আর তোমার্দিগকে কি বলিব, তোমরা ত জানো। ক আসিতেছে, 
তাহার উপযুক্ত বাসব-সঙ্জা কর।” ইহাকে বলে 'বাসক-সঙ্জা১। ইহার 
একটি গীত শ্রবণ করুন । 
শ্রীমতী বলিতেছেন-- 
সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি, 
মন্দির কর আল! । 
“কুম্থুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া, 
গাথহে মালতী মাল! ॥ 
অগুরু চন্দন, কুম্থম আপন, 
সপুষ্প লব্দ ভাল। 
শুভ আলিপনা, কুন্থম বিছানা, 
গাথহে কদস্ব মাল ॥ 
ঘমুনার বারি, পুরি হেম ঝারি, 
রাখছে শীতল করি । 
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি, 
নিকুঞ্জে বস্তক ঘেরি ॥ 
নহে কষ্ক-প্রাণ গোগীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে 
রাসক-সঙ্জ। : করিয়া, বন্ধুর নিমিত বসিয়া! থাকিও।, তিনি আইলেও.. 
পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আন্ন আর না আন্ধন. উভয়েতেই : 
তুমি আনন্দ পাইবে, এবং, বি প্রেমে ভাজে গো বকে 
পার্ধিবে। : 
রা বরণ, প্রভুর ভাবের সহাহদতি করিয়! রবিতে নক আনা 


বাসক-সঙ্জা ১৯৯ 


বীণার স্থর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্বাগ্রে তোমার বেশভৃষা করা 
উচিত । তোমাকে এমন ভূবন মোহিনীরূপে সাজাইব ষে বন্ধু একেবারে 
মোহিত হইবেন।* প্রত (রাধাভাবে ), “না না, আমাকে সাজাইতে 
হইবে না। আমার ত সর্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে, আর ভূষণের স্থান 
কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই ।” যথা পদ-- 


হ্যাম পরশমণি সখি ত। কি জান না। 
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণ| ॥ 


প্রভু বলিতেছেন, “যাহার পরশমণির পরশ হয়েছে, তাহার আধার 
ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস আমি ছিলাম লোহা, আর 
তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণ! করিয়াছেন ।” স্বক্বপ বলিলেন, “তবু 
নয়নে, হস্তে, কর্পে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব ।* 
প্রভু বলিতেছেন, “আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্যাম-নামের হার ।” 
যথা পদ-_ 


আমি পরেছি শ্তাম-নামের হার । 

হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন । 

বদনের ভূষণ আমার শ্তাম-গুণ-গান ॥ 
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ। 
নয়নের ভূষণ 'আমার ক্ষপ-দরশন ॥ 

যদি তোরা সান্ধাবি মোরে । 

কষ্নাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে |% 

প্রভুর মুখে একটু ছুঃখের ছায়! দেখিয়! শ্বরূপ বুঝিলেন যে কৃষের 


শএই গ্নটা প্রভুর নিজের হলিয়। খ্যাত । 
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আসিবার বিলম্ব তাহার আর সহিতেছে না। তাই প্রতুর সে ভাব 
ফিরাইবার নিমিত্ত হ্বরূপ এই গীতটী গাহিলেন 1-- 

আমার আঙ্গিনায় আঁওবে যবে রসিয়|। 

পালটা চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥ 

স্বক্ধপ প্রভূকে বলিতেছেন, “কেমন সখি, তাহাই করিতে পারিবে তো ? 

প্র প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন, বলিতেছেন “ভাই ! ও সব 
তোমাদের কাক্গ, আমার চপঙ্গতা ভাল আইসে না। আমি 

গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে, 
ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ। 

“কুচ এখনি আসিবেন, ব্যস্ত হইও ন1”--এই ষে সখীর আশ্বানবাক্য, 
ইহাকে বলে “বিপ্রলন্ধা”। কিন্ত প্রভুর মুখে আবার দুঃখের ছায়া দেখা 
দিল। প্রীরুষ্ণ আসিতেছেন না; প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্ধিপ্ন হইত্ডেছেন ; 
শেষে, সুছু স্বরে “উদ উহ” আস্ত করিলেন। এই “উহু উচু” ক্রমেই 
ফুটিতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে 
লাগিলেন। প্রভু উঠিয়! দাড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়৷ তাহাকে বসাইলেন। 
প্রতি বলিতেছেন, “সখি ! কই, কই তিনি ?” স্বরূপ বলিতেছেন, “ধৈর্য্য 
ধর, এই এলেন বলে ।” 

প্রভু বলিলেন, “তবে আমি একটু নিড্রা বাই””, ইহা! বলিয়া! স্বরূপের 
জানতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, 
কীর্থনিশ্বান ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,_-“সঘি ! কই? কই? 
তিনি কই? তিনি কি আলিবেন না? সখি! আমার নেই 
চঞ্জবদন কোথ। সখি! কোথা আমার চিত্তচোর, কোথা আমার 
রীসবিহারী, কোথা আমার নৃত্যকারী ? ইহাই বলিতে বলিতে রোদন 
করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নানা রূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভু. 
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একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, 
একবার উকি মারিতেছেন, একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা 
করিতেছেন । পরিশেষে সহম্র সহম্র বৃশ্চিক কতৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় 
ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে অভিভূত পাঠক 
মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হইলে এরূপ অধৈধ্য হইও, তাহা 
হইলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে িৎকষ্িতা? । 
প্রভুর তখন কি দশা হয়েছে ; না” 
পড়ে পাতের উপরে পাত, ্‌ 
এ এল প্রাণনাথ-- 
বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্ধ হইলেই অমনি 
“এই বুঝি এলেন” বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আসিবার আশা ভরসা 
গেল, তখন চত্ীদাসের পদ-_ 
দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ 
বধু পথ পানে চাই । 
পরভাত নিশি, দেখিয়। অমনি, 
চমকি উঠিল রাই ॥ 
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির, 
স্ীরে কহিছে ধনি। 
বাহির হইয়া, দেখলে সজনি, 
| বধুর শব্দ শুনি । 
পুনকহে রাই, ন1! আসিল বধু, 
মরমে রহিল ব্যথ। ৷ 
কি বুদ্ধি করিব, পাঁধাণে ধরিয়া, 
| ভাঙ্গিৰ আপন মাথা | 
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ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা, 

| শেষ বিছাইন্ ফুলে । 

সব হইল বাসি আর কেন সই, 
ভাসাগে যমুনা জলে ॥ 


 ছুমি শ্রীকুষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার নিষিত্ত আয়োজন করিয়া, পরে যখন 
তিনি আইলেন না দেখিয়া রাগ করিয়া বসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিকে, 
তখন রসিকশেখর শ্রীমতিকে যাহা! কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহাকে ভ্বাতি- 
বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদুর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন। 
হে পাঠক! রসের ভজন শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া 
দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে “রক্ষমাং পাহিমাং* বলিয়া ভজন 
করিয়া থাকে । এখন দেখুন, সেই জীব আপন ভাবিয়া তাহার প্রতি 
ক্রোধ, করিয়৷ তাহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন! প্রভু তখন সম্মুখে 
শ্ীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন-_এ দেখ আঁসিতেছেন* অমনি 
বদন প্রফুল্ল হইল; মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তখন 
প্রভু চুপে চুপে শ্বরূপকে বলিতেছেন, “এ দেখ বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া 
ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন; আগিতে সাহস হইতেছে না1% তখন 
শ্রীকষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,__-“এসো বন্ধু, তুমি সচ্ছন্দে এসো, 
আমি. রাগ করিব না। যে দুঃখে রজনী কাটাইয়াছি তাহা! আমার প্রাণ 
জানে। বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে ?* আবার বলিতেছেন, «একি । 
তোমার বদনে তাম্থুলের দাগ কেন? ওমা এ আবার কি “ভয়ানক ! 
তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বক্চিয়া.. 
আর' কোথায় ছিলে। আর নেই পাপীয়দী আপনার... খের নিমিত্ত 
তোমার বনে দন্তাঘাত করিয়াছে । ছি! ইহা বলিয়া প্রভু মুখ... 
 ফিরাইয়। বলিলেন, অর্থাৎ রাধা “মান করিলেন।,. 1. 17287 


তি 
? 
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এখানে চতীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। 
ইহাতে সখিগণ শ্রীভগবানকে কিরূপ বিদ্ধপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত 
আছে। এই রসকে 'খত্তিতা; বলে। 


ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতিচোর । 
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর ॥ 
কোন ধনি উঠাইল নব অনুরাগ । 

চু্বন দেওল (চাদ বদনে ) তান্ুল দাগ ॥ 


তাহার পরে বিদ্রপের ছটা দেখুন। তাই চতীদাস প্রতভৃর এত প্রিয়, 
তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্তীদাসের ন্তায় কাব আর জন্মগ্রহণ করেন 


নাই। 


শুন শুন বধু তোমায় বলিহাবী যাই। 
ফিরিয়া ঈদাডাও তোমার টাদমুখ চাই | 
আই আই পঙেছে মুখে কাজলের শোভা । 
ভালে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা! ॥ 

হাদে হে নিলাজ বধু, লাজ নাহি বাস। 
বিহানে পরের বাডী, কোন লাজে এস । 
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি । 
দুরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি ॥ 

কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি। 
কে কোথা শিখালে তারে; এ হেন পীরিতি ! 
বড় ছঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়। | 
চত্তীদাস কহে শোও হিয়াক় আসিয়! ॥ 


দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের অদ্িতীয়পঅধীশখয়ের 
লাস্ছনা দ্রেখুম। ভাল, তিনি কি এইকপ বিদ্রপে রাগ করেন? আপনি 


হট শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বলেন কি? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি 
করিয়াছেন যথা 
বড় ছঃখ পাইয়াছ রজনী জাগ্গিয়! | 
চত্ীদাসের হিয়ায় শোও হে আপিয়া ॥ | 

চণ্ীদাস চড় চতুর, এই উদ্যোগে শ্রীকষ্ণকে হৃদয়ে পুরিলেন। প্রত 
বলিতেছেন, “সখি, উহাকে যেতে বল, আমি উহাকে চাহি না।” 
প্রভু রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সর্থীকে 
বলেতেছেন, “আমি উহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, 
বলিতেছ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল, এরূপ নাগর আমি চাই 
না।» প্রভু তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ 
মুঞ্চময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাহাকে তুধষিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন “তুমি এই জয়দেবের ক্লোক যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে 
যাইয়! পড়, এখানে কেন? 

পরে কষ্চ কোনক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শাস্তি করিতে না পারিয়। 
কান্দিতে কাদ্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন “কালহাস্তরিতা* রসের স্ষট 
হইল। কৃষ্ণ গেলে তখন শ্রীমতী অন্থতাপানলে দ্ধ হইয়া “কৃষ্ণ কৃষ্ণ* 
বলিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে, লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন, থা 

“সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল । 
আর ত ফিরে নাহি এলে ॥” 

পূর্বে মাথুর-লীলার কথ! বলিয়াছি। এখন মানলীলার কথা 
বলিলাম। ইহা! ব্যতীত অন্ান্ত লীলার আভাস দিতেছি, যথা_আপনি 
কাণ্ডারী হইয়া ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কুলে 
ঈাড়াইয়া কাগ্ডারীকে বলিতেছেন-- . 


ইষইগো্জ ২০০ 
আমাদিগে পার করে দে। 
ও সুন্দর নেয়ে হে। ফ্রু। 
আমাদের বেল। গেল সন্ধ্যা হলো, 
আমাদের বিকি কিনি সারা হলো, 
মোদের পারের কড়ি দিবার নাই। 
পার কর বাড়ী াই ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি । 


শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়! বেড়াইতেন, 
«আমাদের গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়। বয়।" 

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি 
লাগে না। 


আর একটি লীলা-_“দানখণ্ড । গোপীগণ বুন্দাবনে যাইতেছেন। 
শ্রীর$ পথ আগুলিয়া দাড়াইলেন। বলিতেছেন, “তোমরা বৃন্দাবনে 
যাইবে, তোমাদের দান কই ? দান ন| দিলে বুন্বাবনে যাওয়া যায় না।” 

গোপীগণ। আমাদের দান দিবার মত কিছুই নাই । 

শ্রীুফ। তবে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। 


শরীক স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন ষে, বুন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিতে হইবে | এইকপে কীর্তন করিয়া, ভক্তগগ নানা রসে 
শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কখন কাগ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী 
ভাবে, কখন নানাবিধ নাগরভাবে তাহাকে ভজন কবেন। ভক্ত, সঙ্গীতঙ্ 
কবিগণ এই সমুদয় চিতহরণ-কীর্ভন স্থ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম, 
দাস শ্রগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন_ | 
সাধন-কণ্টকী পথে ফুল ছড়াইলে। 


_ অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন ।. 


২৯৬. : প্রঅমিয়নিমাই-চরিত 

শ্রীকফলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এসব কি সত্য 
হইয়াছিল, ন! কল্পনার স্য্টি? যে ভাগ্যবানেরা শাম মানেন, তাহারা 

৮সব সত্য হইয়াছিল । ধাহারা না মানেন, তীহারা বজেন,-এ 
সমুদয় কল্পনার হৃটি। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করুন । এই সময় লীলা 
ছীকষ্*-ভজনের নিমিত্ব, তাহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত । অত্ব 
ইহা! সত্য কি কল্পিত তাহাতে আসে যায় নাঁ। বিবেচনা কর মান-লীল!। 
ইহা আলোচনা করিয়া, শ্ীকষ্ণকে নান! ভাবে সাজাইয়! তাহার সহিত 
বহক্ষণ ইষ্টগো্ী করা! যায়। আর ওরপ ইঠ্টগোঠী করার ফল-্পকষ্কপ্রেম, 
যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলারই উদ্দেশ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান লীলাময় না হইলে তাহার সহিত এরপ 
ইঞ্টগোষ্ঠী করা ষায় না। 

কিন্তু ষদি প্রকৃতই এই সমুদ্রয় লীল! ভক্তগণের হৃষ্ট হয়, তাহাতে 
কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভূ সমুদয় কৃষ্ণলীলার সাক্ষী দিলনা উহা 
সত্য. করিয়াছেন । 


দশম অধ্যায় 


প্রভুর অবস্থা 

গন্ীরা ভিতরে গোরা রায়। জাগিয়া রজনী পোহায়। 

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ খেনে থেনে রোয়ত খেনে খেনে কাপ। 
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে কই নহি রছ পন পাশে। | 
খেলে কান্দে তুলি ছুই হাত, কোথায় আমার প্রাপনাথ। . 
নরহরি কহে মোর গোরা, রাইপ্রেমে হলো যাতোসারা ॥ .. 


অর্ধভোজন হণ 


শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য ধন। শান্তে দেখি 

ষে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি 
আচরিয়া জীবকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সার্বভৌম প্রথমে যখন 
প্রেমে অচেতন অবস্থায় প্রভৃকে দেখিলেন, তখন মনে এইরূপ বিচার 
করিতে লাগিজেন--“শাস্ত্রে ষে ভগবংপ্রেমের কথা শুনিয়াছি তাহ। তবে 
সত্য ।” প্রভূ এ পর্ধাস্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার শরীর দুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করিলে আর তাহা রহিল না। যখন প্রভূ দক্ষিণ হইতে নীলাচলে 
আইলেন, তখনও তাহার প্দতল পন্মফুলের মত, আর তাহার অঙ্গ দিদ্বা 
চিরদিন যেমন হইত, সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্রপুরী 
আসিয়া প্রভুর ভোজন কমাইয়া দিলেন । প্রত অগ্রে একপ্রকার উপবাস 
করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাভিয়া' অদ্ধভোজন আরম্ 
করিলেন । প্রভূ অর্ধভোজন করিয়। প্রাণ রাখিলেন বটে, কিন্তু অতিশস্ব 
দুর্বল হইলেন । বাশ্ম্দেবের এই সম্বন্ধে একটা পদ আছে, যথা--- 

সিংহঘার ছাড়ি গোরা সমুদ্র-পথে ধায় । 

কোথা কষ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায় ॥ 

অতি ছুরবল দেহ ধর] নাহি ষায়। 

আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমি গড়ি যায় ॥ 

দীঘল শরীর গোর পড়ে মুরছায়। 

উত্তান নয়ন মুখে ফেন বহি যায় ॥ 

চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়। 

বান্থদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয্না যাঁয় ॥ 

এই একটি পদ ীবচার করিয়! দেখুন, তাহা হইলে ভগবরৎপ্রেষ 

কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে । মন্দিরের সিংহ্ঘার ছাড়িয়া 


২০৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রত সমুদ্র-পথে চলিলেন। যাইতে সম্মুখে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া 
তাহাঁকে জিজ্ঞাস। করিলেন,--”ভাই, কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার?” সে 
প্রথমে অবাক, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভৃর 
মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটি অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই 
মাত্র মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর 
যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “আমার অমুক 
কোথা বলিতে পার ?* তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন 
দেখা যায়, প্রভুর মুখও সেইকপ দুঃখের ছায়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলিত 
মাতার প্রশ্নে লোকে যেকবপ কান্দিবে, এ স্থলেও সেই লোকটি প্রভুর 
প্রশ্নে সেইরূপ কান্দিল। একটু পরে প্রতু সম্মুখে আর একজনকে দেখিয়া 
ভাহাকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেও এরূপ কান্দিল। প্রত এইবূপে 
লৌককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও কান্দাইতে কান্দাইতে চলিয়াছেন। 
প্রতুর বদনে ঘোর বিয়োগের রেখা পড়িয়াছে, গলা শু হইয়াছে, কথ 
বলিতে পারিতেছেন না। 


এদিকে শরীর অতিশয় দুর্বল, এমন দুর্বল যে তাহাকে ধরিয়া লইয়! 
যাইতে হয়। অতি দীর্ঘকায়,। তাহাতে অতি দুর্বল, হাঁটিতে প 
কাপিতেছে। হৃদয়ে বিষের ন্যায় জালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে 
পারিলেন না, মুচ্ছায় অভিভূত হইয়৷ লম্বা হইয়৷ পাড়য়া গেলেন। 
তখন তাহার দিব্যচক্ষু হইয়াছে, নয়নতারা উর্ধে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস 
একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেনা বাহিয়া পড়িতেছে, 
আর কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বান্থদেব বলিতেছেন, সে দৃশ্ত দেখিয়া 
সকলের হ্থদয় বিদীর্ঘ হইতে লাগিল। হইবার কথাই বটে। পূর্বে 
বলি্নাছি থে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে 
দেখাইয়াছেন-। উদাহরণ স্বক্ষপ উপরে এ চিজটি দিলাম। 


নাসিকা ঘর্ষণ ২৫৪ 


বিবেচনা! করুন ধাহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতাস্ত 
নিষ্টর না! হয়ে, তবে তিনি এক্ধপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ 
আর একটি লীলার আভাস পূর্বের দিয়াছি, এখানে উহা বিবরিয়। 
বলিতেছি। রঘুনাথদাস গোস্বামী তাহার স্তবাবলীতে উক্ত লীলাটা 
এইরূপ করিয়া বর্ন! করিয়াছেন । একদিন প্রভূ মন্দির দর্শনে গিয়াছেন। 
বারী আপিয় প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রন তাহাকে 
বলিতেছেন, “হে সখে ! আমার প্রাণকান্ত কষ কোথা, তাহাকে আমাম 
শীদ্র দেখাও ।” প্রভূ উল্সাদের ম্যায় এই কথা বলিলে, মুখ” ছবারীর হৃদয়ে 
সরম্বতী প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, যথা-_“প্রভূ 
আপনি আম্ন, আপনার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করাইতেছি।* ভ্বারী 
ইহা বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, “তবে 
আমাকে লইয়া চল, তাহাকে দেখাও ।” ভ্বারী তাহাকে জগন্নাথের 
সম্মুধে লইয়। চলিল, যাইয়া বলিল, “এ দেখুন আপনার প্রাণকাস্ত ।* 

পুত্র যাহার প্রাণ, এবূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে 
ক্ষণকালের নিমিত উন্মাদ হইতে পারেন, এমন কি তাঁহার এমন ভ্রমও 
হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, “আমার 
পুত্র কোথা, তাহাকে কি দেখেছ?” এমন শোকাকুল। জননীও শোকের 
কিছুকাল পরে সাত্বন! লাভ করিবেন, করিয়া সহজ অবস্থা প্রা হইবেন । 
প্রভুর এই যে “আমার কু্ণ কোথা"-_এই অন্বেষণে প্রভুর চীরজীবন 
গিয়াছে, আর যতই অন্বেষণ করিয়াছেন, ততই এই তজ্লাসম্পৃহা বাড়িয়া! 
চলিয়াছে। ইহাকে বলে 'কষ্কপ্রেম”। গ্রভূ যেরূপ কৃষ্তপ্রেম দেখাইয়াছেন 
এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত দেখাইতে পারেন নাই।. 
আী শ্বামীর নিমিত নয়। জননী পুত্রের লিখিত নয়। আর কোন ফবিও 
একপ প্রেম কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই। 
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উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘষার কথা আছে। 
এই শির-ঘষা! লীলা ভক্তগণ ভালবাসেন না । তাহাদের ইচ্ছা এই! যে 
প্রভূ এ লীল! না করিলেই পারিতেন । যাহা! হউক এ লীলার কিরুপে 
পট হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন ঘে, প্রভুর নাপির। 
ক্ষত হইয়! রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রতুকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,-_-“ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল ?” ইহাতে প্রভ্‌ একটু লজ্জিত 
হইলেন, আর স্ব্ূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন; শেষে বলিলেন, 
“উদ্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু যাইতে পারি না, দ্বার 
তল্লাস করিয়! বেড়াই, কিন্তু অন্ধকারে দ্বার পাই না, তাই নাসিকাতে 
আঘাত লাঁগিয়! ক্ষত হইয়াছে ।* 
কথা এই-_প্রতু কর্ণবিরহে জরজ্ঘর। তিনি স্থির থাকিতে 

পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা! 
যাইবেন, কি করিবেন, কোথা যাইয়া বিরহ যন্ত্রণা হইতে শাস্তি পাইবেন, 
এই তখনকার চেষ্টা ও মনের ভাব । চরিতাম্বৃত বলেন--_ 

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ। 

মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হতাশ ॥ 

কাহা করে৷ কাহ] পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন | 

কাহা মোর প্রাপনাথ মুরলীবদন ॥ 

কাহারে কহিব কথ। কেবা জানে দুঃখ । 

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক | 
এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা । দিবানিশি হা! হতাশ, 
দিবানিশি অস্থির শাস্তিহীন। রাত্রিতে তাহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ 
নিজ নিজ স্থানে গিঘাছেন। ভক্তগণ তাহাকে রাখিয়া চলিয়া গেলে, 
হঠাৎ তাহার নিত ভঙ্গ হইল, সঙ্গে সঙ্গে কৃফবিরহানল জঙিয়া উঠিল, 
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অমনি গ্রতৃ-উতঠিয়৷ বসিলেন। ইচ্ছা হইতেছে বাহিরে গমন করেন। সেই 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দ্বার পাইতেছেন না। ইহার ফলে নাসিকায় 
আঘাত লাগিয়! ক্ষত হইয়াছে। 

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে কৃষ্ণবিরহ ইহা! সত্য ন! 
কাল্পনিক? যদি তাহার কৃষ্ণবিরহ প্ররুত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে 
নাসিকামঘর আঘাত লাগিত না। যেরূপ কোন রঙ্গভূমিতে প্রভূ-সাজিয়া 
কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে 
তাহার নাসিকায় কথন আঘাত লাগিত ন1। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ 
হয় তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই 
আশ্চর্য্য ! কথ! এই, প্রভুর নাসিকায় যে আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই 
অব্যর্থ প্রমাণ ষে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত 
একটি পরিমাপক যস্ত্রেও কাধ্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর রুষ্ণবিরহ 
কতখানি, এই ক্ষত দ্বার! তাহার কতক পরিমাণ পাওয়! যাইতেছে । 

যখন স্বরূপ নাসিক! ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির 
করিলেন। সেই অবধি প্রভৃকে আর একাকী শম্নন করিতে দেওয়া 
হইত না। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গন্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভূ 
একখানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রেতুর পদ দু'খানি আপনার 
হদয়ে রাখিয়! নিত্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটা পদ শ্রবণ করুন ।% 
শেষে মোর গৌরকিশোর । মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর ॥ 
সোনায় বরণ তন্থ হইল মলিন | দেখিয়া! ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥. 
বচন না নিকসয়ে সে টামবদনে। বিরল খারা বহে অকপ-নয়নে & . 
কান্দে পহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পাবাণ শঙ্কর দাস না যায় মরিয়া ॥:.. 


- " ক কৃফবিরহে প্রভুর কিরপ অবস্থ হইয়াছিল, আহ বক জ বহাজ নদী 
রর টা 
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রজনি জাগিয়া গোরা থাকে । 
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া গোরায়ায়। 
চঞ্চল লোচনে সদা চায় | 
নমিত বদনে মহী লিখে । 
আখি-জলে কিছুই না দেখে ॥ 
লোচন বলে এই রস গৃঢ়। 
বুঝয়ে রসিক না বুঝয়ে মৃঢ় ॥ 
রথ উপলক্ষে যখন নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে আসেন তখন প্রত 
সম্পূর্ণ চেতন থাকেন। কিন্তু তাহারা দেশে প্রত্যাগমন করিলে প্রত 
আবার বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাহার এই অবস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। 
দিনের বেলা যে চেতনটুকু থাকে, নন্ধ্যা হইলে লে টুকু যায়। সন্ধ্যার 
বিহ্বলতা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাঁড়িতে থাকে । শ্রূপ ও রামরায় 
প্রত্যহ ভাবেন যে, অন্থ রাত্রিকি করিয়া কাটাইবেন। গস্ভীরায় প্রত 
ন! জানি হৃদয়বিদারক লীলা করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ শ্বরূপের 
চেষ্টা এই যে, প্রনুকে সচেতন রাখিবেন, সেই অগ্ত নানা কথ! বলিয়া 
গ্রভুকে ভূলাইবার চেষ্টা করিভেছেন। প্রভু উপরোধে ছুই এক কথার 
উত্তর দিতেছেন বটে, কিনব প্রাণ মন শ্রীকষে। সন্ধ্যা হত ঘনাইয়া 
আসিতেছে, প্রতৃর বিহবলতা ভতই বাড়িতেছে। আর ম্বরূপ কি 
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রাম রায় নানা উপায়ে প্রভৃকে অচেতন হইতে দিতেছেন না । যাহারা 
অহিফেন সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বীচাইবার একমাজ উপাদ্ক 
তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া। তাই রোগীকে শ্বইতে কি 
বসিতে দেওয়া হয় নাঁ-হাটাইয়া লইয়া বেড়ান হয়। এইরূপ নান। 
উপায়ে তাহাকে চেতন রাখিবার চেষ্টা করা হয়। 

স্বরূপ ও রামবায় প্রভু স্ষদ্ধে তাহাই করিতেছেন। প্রভূর ষে 
কথায় রুচি আছে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রভু যাহাতে শ্রীক্ককে 
ভূলেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভুর হৃদয়ে যতই প্রবেশ 
করিতেছেন, প্রভুর বাহা-জগতের সহিত সন্বদ্ধ ততই লোপ পাইতেছে। 
যাহাতে শ্রকষ্ণ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারেন, স্বরূপ তাহার 
চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্ট। করিয়া স্বরূপ কিছুকাল প্রভুকে 
সচেতন রাখিলেন, কিস্তু বেশীক্ষণ পারিলেন না। পরিশেষে না 
পারিয়া ক্ষান্ত দিলেন আর প্রভু একেবারে বিহ্বল হইম্মা৷ পড়িলেন। 

আবার যখন প্রভু একাস্থই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তখন তাহাদের 
চেষ্টা হইল প্রতুর হৃদয়ে ছুঃখ-রস আসিতে ন৷ দিয়া, বরং যাহাতে আনন্দ" 
রস আইসে তাহার নান! উপায় উদ্ভাবন করা । 

প্রভুর বিহ্বলতা কিরূপ, বলিতেছি। তিনি শ্বূপকে ভাবিতেছেন 
সর্থ ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সন্মথে একটি বৃক্ষ দেখিয়া 
ভাবিতেছেন, শ্রীক্ষণ দ্রাড়াইয়া আছেন ইত্যাি। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপনে হয়। সুতরাং উহার 
বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। তবু ই! বিবরিয়া লিখিতে আমার 
অসাধ্য বোধ হইতেছে না, কারণ প্রতুর অনেক সঙ্গী-মহাজনের পদের 
সাহায্য পাইতেছি, শ্বর্ূপের কড়চার সাহায্য পাইতেছি, আর রঘুনাথ 
দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোস্বামী তাহার গ্রন্থ যে অলঙ্কত 
|. ১৬. ৰ ঠা 
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করিয়াছেন, তাহাও পাইতেছি। চরিতামত এই কড়চার কথা এইক্ষপ 

বলিতেছেন-. | 

*ন্বরূপ গোসাগ্রি মত রঘুনাথ জানে যত. . 

তাহা লিখি নাহি মোর দোষ ।” 
আমারও সেই কথা । আমি এই ভুবনপাবন ভক্তগণের পদধূলি মস্তকে 
দিয়া লিখিতেছি, আমারও কোন দোষ নাই । আর এক কথা জানিবেন, 
এঁকান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রতুর কৃপায় তাহার হৃদয়ে নানা! গুড় কথা 

্কৃতি হয়। 

খন প্রত একবার অচেতন হইলেন, তখন তাহাকে ধরিয়া গম্ভীরার 
ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অস্তঃপ্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। অতি মলিন 
আসনে প্রভৃকে বসাইলেন, আর সম্মুখে স্বরূপ ও রামরায় বসিলেন। প্রদীপ 
টিপ টিপ, করিয়া! জলিতেছে। প্রত এই প্রদীপের সাহায্যে স্বরূপের ও 
রামরায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়! দেখিতেছেন। যেন চেন চেন করিতেছেন, 
কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না। তাহার! প্রভুর মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন 
যে, বাহু জগতের সহিত তাহার সম্বন্ধ একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রতুর 
হ্বায়ে বিরহ-বেদনা সর্বদা জাগরুক রহিয়াছে, আর তিনি সর্বদা তাহাই 
আলোচনা! করিতেছেন। কিন্তু প্রভূ সেই ভাবের কথ বলিতে গেলেই, 
স্বরপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিরূপে 
বলিতেছি। গ্রতু ধীরে ধীরে আপন মনে কথা বলিতেছেন । তাহার 
সম্থুথে যে ছুইজন বলিয়৷ আছেন, তখন তিনি আর তাহাদের দেখিতে 
. পাইতেছেন না, যেন আপন মনে বলিতেছেন, “ছি! ছি! এমন পিরীত কি 
ফেহ কখন করে? আমি যমুনায় কাপ দিয়! ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। 
হায়! হাক্ম আমি অবলা! এত কি জানি!” এই “প্রলাপ” বাক্ষ্য 
গুনিবামাত স্বক্ষপ বুঝিলেন যে, প্রত্ুর বিরহ-বেঘনা উপস্থিত হইয়াছে । 
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তাই প্রভুর হৃদয়ে সেই রদ না আসিতে পারে ও প্রতৃর মন হইতে ছুঃখ- 
রস বিতাড়িত হয়, এই নিমিত স্বরূপ পূর্ববরাগের একটি গীত ধরিলেন। 
হ্বরূপের ন্যায় গায়ক জগতে কাহারও হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। কারণ, 
প্রভু গোলক হইতে যে “অনপিত ভাব” আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত 
ঘর ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমাদের দেশে অপূর্ব 
কীর্তন হি হইয়াছে। স্বরূপ পূর্বরাগের গীত ধরিলেন, তাহাতে শ্রীতী 
রাধা কিরূপে প্রথমে প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েন তাহা বধিত আছে। 
মনে থাকে যেন,--বিরহে দুঃখ, মিলনে স্থখ; কিন্তু পূর্ধরাগে মিলন-সুখ 
হইতেও অধিক আনন্দ। স্বরূপ পূর্ব্বরাগের গীত আরম্তড করিলেন। 
যথা পদ-... 

“আমি কি হেরিলাম নীপমূলে। 

আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো । 

হিয়ায় আমার রূপ জাগে । 

সংসারে না মন লাগে গো ॥” 

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভু অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। 
শুনিতে শুনিতে তাহার মনের ভাব ফিরিতে লাগিল । ক্রমে পূর্বান্নাগে 
বিভাবিত হইয়া তাহার বদন প্রফুল্প হইল | তখন স্বরূপ গান রাখিয়া 
গ্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ষে গ্রীতি ইহ! কিবূপে হইল বল 
দেখি?" তাহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রতুকে উত্তপ্ত বিরহ-বালুকা হইতে 
শীতল পূর্ধবরাগ-ক্ূপ সরোবরে লইয়া াইবেন। 
অমনি প্রভু বলিতেছেন, “আহা, কি সুখের দিন! আর কি সেদিন 

আসিবে ! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তা কি জানি যে 
আমার সম্ুথে এই ঘোর বিপদ? দেখি কি যে, একজন পরম স্ুচ্ছর 
পুরুষ কদখতলায় ছাড়াইয়া !* বলিতে বলিতে প্রতুর হাদয়ে ককের রূপ 
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সুপ্তি হইঙ্স, তাহার বদন আনন্দে ডগযগ করিতে লাগিল। স্থযোগ 
বুঝিয়া স্বরূপ প্রভূকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,--“তাহার কি প্রকার রূপ 
ভাল করিয়া বল।” তখন প্রভুর সহশ্র জিহবা হইল। কৃষ্ণের 
আপাদমস্তক বর্ণন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ 
উদগশীরণ করিতে লাগিলেন, আর সেই আনন্দে তাহারা তিন জন 
ভাসিয়া চলিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তখন ভাবিলেন যে, গ্রভৃকে এ 
রজনীর বিরহ-যন্ত্রণা হইতে বাচাইয়াছেন। প্রভু রূপ বর্ণনা করিতেছেন, 
তাহার নয়নে আনন্দধারা পড়িতেছে, আর মুখে এরূপ কমনীয় 
ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভুবন মোহিত হয়। 
এইবপে নিশি যখন ছ্িগ্রহর হইল, তখন নানা উপায়ে প্রভুকে শয়ন 
করাইয়া রামরায় বাড়ী গমন করিলেন, আর স্বরূপ প্রভুর নিকটে তাহার 
আপন ঘরে শয়ন করিলেন। 


ভ্বাদশ অধ্যার 
নায়ক বর্ণন! 


পূর্ধরাগ-রসাস্বাদন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব । এমন কি জীবনে 
ফোন না কোন এক সময়ে জীবমান্রই এই রস আস্বাদন করিতে সমর্থ 
হয়েন। মিলন-জুখ-রসান্থাদন করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব, কিন্ত কুষ- 
বির্হ্-রসাস্বাদন কর! (যাহা জীবের সর্ধবপ্রধান ভজন ) যানযের পক্ষে 
এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। অন্ততঃ একমান্জ প্রভুই এই 
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রসান্বাদান করিয়াছেন দেখা যায়, আর কেহ যে ইহা করিতে পারিয়াছেন 
তাহা জানা যায় না। এই কৃষ্ণ-বিরহ সর্বাপেক্ষা! ছুরারাধ্য ও কুটিল গতি 
বলিয়! প্রভু প্রায় ভ্বাদশ বৎসর ইহাতে নিমগ্ন ছিলেন। গুধানতঃ তাহার 
গম্ভীরা-লীল! বলিতে, কৃষবিরহ-বেদন। নানাপ্রকারে প্রকাশ করা। 

পূর্ধ্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকার আছে, কিন্ত সে সমুদায়ের 
সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। আমাদের কাধ্য ব্রজের 
নায়ক লইয়া, অর্থাৎ ধিনি প্রেম বিকিকিনি করেন; আবার ইহাও 
বলিয়াছি যে, এই বজের নায়ক একপ্রকার নহেন। এই বজের নায়ককে 
নান? ভাগে বিভক্ত কর] যাইতে পারে । ইহার এককপ নায়কের ভজন 
অন্য নায়কের ভজন হইতে পৃথক। স্থতরাং এক ব্রজের নায়কেরই 
ভজন বনু প্রকারের আছে। এই সমূদ!য় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের 
ভিন্ন ভিন্ন ভজন-প্রণালী প্রভুর আস্বাদ করিতে, কি স্বরূপ ও বামরায়কে 
দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্য বিম্ময়াবিষ্ট হইবার 
কোন কারণ নাই । 


এই ব্রজের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরূপ ভজন 
তাহা আমাদের বর্ণন। করিবার স্থান নাই, শক্তি নাই, এক প্রকার 
প্রয়োজনও নাই । আমরা এইক্ধপ ছুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি বর্ণনা! করিব, ধাহাদের প্রকৃতি সর্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া 
সম্ভব। যাহারা আরে! বেশী জানিতে চাহেন, তাহারা “উজ্জ্বল নীলমণি' 
গ্রন্থ পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটা নায়কের কথা বলিতেছি, 
ধথা---অহুকৃল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশাস্ত, শঠ, ধুষ্ট ইত্যাদি। 
| অনুকূল নায়ক । 

ইনি প্রেরসীর নিতান্ত বাধ্য। ইহার মন অন্ত কোন রূপবতী কি. 
গুণবতী বিচলিত করিতে পারে না । 
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দক্ষিণ নায়ক । 
সকল নায়িকার প্রতি ইহার সমান ভাব। মনে ভাবুন রাসের 
রজনীতে শ্রীকুঞ্চ সকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন । 
তখন তিনি “দক্ষিণ শ্রেণীর নায়ক; । তাহা দেখিয়া শ্রীমভীর মান হইল । 
পরে সকল গোপী ত্যাগ করিয়! যখন শ্রীমতীকে লইয়া অস্তর্ধান করিলেন, 
তখন তিনি অনুকুল নায়কের কাধ্য করিলেন । 
শঠ নায়ক । 


শ্রীকফের সর্ববাপেক্ষা প্রেয়সী রাধা । কারণ রাধার প্রেমে মলিনতা 
নাই, আর ত্তাহার প্রেমে শ্রীভগবান্‌ শ্বয়ং পাগল । মনে ভাবুন শ্রীক্ুষ্ণ 
শ্রীমতীর কুণ্ডে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন; ধরিয়া “কোথায় 
যাওঃ আমার কুগ্জে এস* বলিয়া শ্রীকুষ্ণকে টানিয়া লইয়৷ চলিলেন। 
তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবা'র নিমিত্ত কৃষ্ণ কত প্রকার চাতুরী 
করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,--চন্দ্রাবলী তাহাকে ধরিয়া নিজ কুঞ্জে 
লইয়া! চলিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, “তুমি আমাকে 
জোর করিয়া লইয়৷ যাইতেছ কেন? তোমার স্তায় প্রেয়সী আমার কে 
আছে বল? আর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত ষে প্রণয় সে 
বাহা। তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা! নাই।* শ্রীর্ণ 
চন্দ্রাবলীর মনস্তট্টির নিমিত্ত এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, আর অনেক 
চেষ্টা করিয়া মুখে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, নাগর 
একেবারে মর্মাহত হইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল যে, শ্ামতীর বিশুদ্ধ প্রেষ- 
স্থধা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাঁইতেছিলেন $ কিন্ত তাহাতে 
ব্যাঘাত ঘটিল। তবু চন্দ্রাবলীর় হৃদয়ে পাছে ব্যথা লাগে বলিয়া 
চাটুবাক্যে তাহার মনন্তষ্টি করিতেছেন। এইন্ধপ যিনি নাগর তিনি 
“খঠ* | ভাহার পরে--" 


শ্রভগবানের ভগবত্ব ও মনুষ্যত্ব ভাব ২১৯ 


ধুষ্ট নাগর । 
ইনি অন্থ কোন রমণীর কুঞ্ধে নিশি যাপন করিয়া, পরে প্রেয়ীর নিকট 
গমন করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া, তিনি যে অস্ক রমণীর সহিত নিশি 
যাপন করিয়াছেন এ কথা একেবারে গোপন করিতেছেন । কিন্ত 
গণ্ডদেশে তাম্ুলের চিহ্ন রহিয়াছে, সুতরাং ধরা পড়িয্বা গেলেন। 
যদিও হাতে হাতে ধর] পড়িয়াছেন, তবু ছল করিতে ছাড়িতেছেন লা। 
এই নাগর আপনার দোষ কোনক্রমে স্বীকার করিবেন না,ইনি পধৃষ্ট'? | 
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নায়কের ভিন্ন ভিন্ন চিজ বর্ন] না করিয়া, তাহাদের 
ভঙ্জন কিরূপ তাহা বলিলে একরূপ আমার কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে। 
ধাহাদের নিকট এ সমুদায় কথা একেবারে নূতন, তাহাদের স্মরণ 
করাইয়া দিই যে, এক শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর জীব মাত্রেই প্রকৃতি । কাজেই 
কৃষ্ণ বহুবল্লভ অর্থাৎ বহু নায়িকার বল্লভ। গোগী-অনুগা ভজনে আমরা 
কেহ প্রধান নহি, আমর! কেবল যোজকতা করি । যদি কৃষ্ণ শঠ বলিয়া 
বিদ্রপিত হয়েন সে আমাদের দ্বারা নয়, সে গোপীগণ দ্বারা । আৰ 
কষ্ের প্রেয়সী ধাহার।, তাহাদের পক্ষে তাহাকে খঠ বলা অস্বাভাবিক 
নয়। সম্রাটের ধিনি প্রেয়সী, তিনি তাহার কাস্তকে অবশ্ব তিরস্কার 
করিবার অধিকার রাখেন। 
আর এক কথা স্মরণ করাইয়! দিই | শ্রাভগবানের দুই ভাব আছে ; 
--ভগবত্ব আর মনুষ্যত্ব । মনুষ্যের সহিত তাহার সঙ্গ করিতে হইলে 
তাহাকে বিশুদ্ধ মন্গযা হইতে হইবে। তাহার যে পরিমাণে ভগবত্ব থাকিবে, 
সেই পরিমাণে তিনি মনুষ্তের আয়ত্বের অতীত হইবেন । যে পরিমাণে 
(তিনি মনুস্তভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুর্যম হইবেন | 
মায়াতীত জানাতীত হয়ে বসে রবে। রথ 
কেমনেতে বলরাম তোম! লাগ পাবে ॥ 


২২৩ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবানু জ্ঞানময় ভ্রমপ্রমাদশূন্ত, কিন্তু এরূপ ভগবানের সহিত 
মনস্য ইষ্টগোঠী করিতে পারে না। এক্ূুপ ভগবানের এক বিন্দু রস 
থাকিবে না, তিনি এক প্রকার শু কাষ্ঠ। যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত 
ভগবান, তাহার হালি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অস্বাভাবিক, রসিকতা 
অশ্বাভাবিক,_-তাহাকে আদৌ ভজনা কর চলে না। তাহাকে নাগররূণে 
ভজনা করিতে হলে, তীহার ঠিক মন্ুস্তের স্তায় নাগর হইতে হইবে । 
অতএব যেমন মন্ুস্ত মধ্যে নাগরভেদ, তেমনি কৃষ্ণের মধ্যে নাগরভেদ | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
শেষ দ্বাদশ বসর 


শেষ ষে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বংসর। 
কৃষ্ণের বিরহ-স্থৃতি হয় নিরস্তর ॥ 
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে | 
এই মত দশা গ্রভূর হয় রাঁতি দিনে ॥ 
নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ । 
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাত ॥ 
রোমকুপে রক্তোদগম দস্ত সব হালে। 
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে । 
চরিতাষুত। 
গভীরায় আজ প্রভুর এইরূপ অবস্থা যে তিনি আপনাকে ভুলিয়] 
গিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না। 


অহেতুকী ভক্তি ২২৯ 


'তবে দাশ্তভাবে অভিভূত হইয়াছেন । দৈন্ততার খনি। মচনর ভাব ব্যক্ত 
করিয়! একটি শ্লোক পড়িলেন, সেটি তাহার নিজের । যথ1-- 

«“অয়ি নন্দতনূজ কিছ্বরং পতিতং মাং বিষমে ভবান্ুধো। 

কপয়া তব পাদপন্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় |* 
প্রত বলিতেছেন,--আহা! আমি ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য অনুভব 
করিতে পারি না, সে ভাগ্য কিনা, “আমি শ্রীকুঞ্চের পাদপন্সের ধূলার 
সমান হইয়া তাহার পদসেবা করিব ।* তখন তিনি অশ্রপূর্ণ নয়নে 
শ্বূপ ও রামরায়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, “রামরায় ! স্বরূপ ! 
জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেহ ধন চায়, কেহ কবিত্ব চায়, 
কেহ স্ুন্দরী-ভার্যা চায়। আমি সরল মনে বলিতেছি, আমার এ সমুদায় 
বিষয়ে কিছু মাত্র লোভ নাই । তবে আমি চাই কি শুনিবে?” ইহা 
বলিয়! নিজরুত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। যথা 

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী তি ॥ 

অর্থাৎ--“হে জগদীশ্বর! আমাকে তোমার অহেতুকী ভক্তি দাও। 

কিন্ত রামরায় ! ভক্তি তত ছুর্লভ নয়, কিন্তু অহেতুকী ভক্তি অতি দুল'ভ। 
জগতে কি উহা আছে? হে নাথ! সে ভাগ্য আমার কবে হবে? 
কবে তোমাতে আমার স্থা্থশুন্ত ভক্তি হবে? কবে ( এটিও তাহার 
নিজকৃত ক্লোক )-- 

“নয়নং গলদ্রধারয়া, বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা | 

পুলকৈনিচিত্তং বপুঃ কদ! তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥* 

“হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবামাঞ্জ আমি বিগলিত 

হইব ।”--ইহ! বলিতে বলিতে প্রতু কান্দিয়! আকুল হইলেন; একটু চুপ 
করিয়া থাকিয়া! আবার বলিতেছেন,--কি আশ্চর্য্য! নাথ, তোমাকে 


২২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বঞ্চনা করিবার চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্ধামী। এই আমি ক্রন্দন 
করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রামরায়! আমি ঘে ক্রন্দন করিতেছি, 
ইহা কি কৃষ্চের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থপাধনের নিমিত্ত ? কফের 
নিমিত্ত একট্ুকুও নয়, শুধু আমার নিজের নিমিত্ত । আমি ক্রন্দন করিতেছি, 
কেন না, আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত। অতএব আমি আমার দুঃখের 
নিমিত্ত কানিতেছি, ইহাতে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই, সবই আমি, এই 
আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল ।* 
ইহা! বলিতে বলিতে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম স্ফুত্তি হইল। তখন পূর্বের যে 
সমুদায় কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে ভুলিয়৷ এই নিজরুত ক্লোক 
পাঠ করিলেন, ঘথা-_- 
“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষৃষ! প্রবুষায়িতমূ। 
শৃন্যায়িতং জগৎ সর্ধবং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৮ 
তখন অতি কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট “আমাকে দর্শন দাও 
দর্শন দাও,* বলিয়া! ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমকিয়া 
উঠিলেন। পূর্বে বিচার করিয়াছিলেন যে--তিনি যে রোদন করিয়া- 
ছিলেন, সে কৃষ্ণের নিমিত্ত নহে আপনার নিমিত্ত । এখন সেই ভাব আবার 
মনে উদয় হইল । তখন আর একটি অপরূপ শ্লোক পড়িলেন। যথা. 
«ন্‌ প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি যে হঝো 
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্‌। 
বংশী বিলাশ্াননলোকনং বিন! 
বিভশ্মি যতপ্রাণপতঙ্গকান্‌ বৃথা ॥” 
প্রতূর এ পর্য্যস্ত বরাবর অর্ধ বাহৃদশ! রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান 
হইতেছে না, হইবার সন্তাবনাও নাই, ভবে স্পর্ণ বিল ভাবও নয়। 
কক্ষ পড়িয়া বলিতেছেন-- 


অকৈতব প্রেম ২২৩ 


“স্বরূপ! রামরায় 1 তোমরা! মনে করিতে পারো যে, আমার কষ্ঃপ্রেম 
আছে, কারণ তোমর। দেখিতেছ, আমি “কৃষ্ণ* “কৃষ্ণ” বলিয়া রোদন 
করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাতে কষ্ণপ্রেম আদপে নাই? কষ্গপ্রেম 
ধদি থাকিত তবে আমি পতগ্গের গ্যায় পুড়িয়া মরিয়া যাই না কেন? 
যেহেতু আমি কৃষ্ণের বংশীবদন দেখিতেছি না, রুষ্ণকে দেখিতেছি না," 
অথচ আমি মরিতেছি না, _ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত তইতেছে যে আমার 
কষপ্রেমের গন্ধমাত্র নাই । শ্াভাগবত ইহার সাক্ষী দিতেছেন। 
যথা 

“টৈ অবরহিঅং পেম্মংণহি হোই মানুষে লোএ। 

জোই হোই কসস বিরহো৷ ন বিরহে হোশ্ুশ্মি নকো। জিঅই ॥* 

“মনুষ্তের এরূপ প্রেম হয় না, যাহাতে প্রতিদানের ইচ্ছা! না থাকে । 
একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাহা একেবারে কিছুমাত্র প্রার্থনা করে 
না, তাহা হইতেই পারে না। আর যদি বড় ভাগ্য বলে কখন এক্সপ 
হয়, তাহা হইলে তাহার আর কষ্ণবিরহ হইতে পারে ন। রুষ্চ এমন 
অনুগত জনকে কখন ত্যাগ করেন না, আর যদিও কোন কারণে ত্যাগ 
করেন তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া যায় । অতএব স্বরূপ! বামরায় ! 
আঘাতে রুষ্প্রেম নাই । যদি আমার প্রেম থাকিত, তবে কৃষ্ণ আমার 
নিকটেই থাকিতেন। আর যদ্দি কোন কারণে আমার প্রেম সত্বেও 
ফচ আমাকে ত্যাগ করিতেন, তবে আমি তদ্দণ্ডে পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া 
ঘরিতাম। কিন্তু কই আমি ত মরিতেছি না? 

“তবে আমার চক্ষে জল দেখিতেছ বটে, উহ! দেখিয়া তোমর। 
ভুলিও না। এ চক্ষের জল কুষ্খবিরহের নিমিত নয়, কারণ তাহা হইলে 
মরিয়া হাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে ফেবল আপনার সৌভাগ্য 
দেখাইবার আন্ত, যে আমি খুব ভাগ্যবান, আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আছে । . 


২২৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাঁড়িতে ছাড়িতে প্রভু বলিলেন-_ 
“এই আমি কৃষ্ণের সহিত সর্বদা কপটতা করিতেছি অথচ কষ ঘদি 
আমাকে ক্পা না করেন, তবে তাহার প্রতি দোষারোপ করি | 

প্রভুর কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের গ্রীতি কি এবং 
স্তাহার ভজন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার । অনেক কষ্টে চক্ষে 
ছু ফোটা জল আহরণ করিল। আর অমনি মনে দত্তের সৃষ্টি হইল যে 
আমি বড় ভক্ত হইয়াছি। তাহার ফল এই হইল যে, পূর্বের যে 
ভক্তিটুকু ছিল, তাহাও হারাইতে হইল। এ দিনকার লীলায় প্রত ভক্তি 
ও প্রেমতত্বের যেক্ঈপ স্থন্ম অহ্থসন্ধান করিয়া বিচার করিলেন, তাহাতে 
মনে নির্ভরসার উদয় হয়। 


জীবের উপায় কি? তুমি মনে বুঝিতেছ যে, তোমার শ্রীভগবানে 
একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাহার কথা তোমার নিকট মিষ্টি লাগে। 
আর হাদয়-মন্দিরে তাহার আদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ। তুমি ব্যথিত 
হইতেছ” বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছ তাহার প্রমাণ নাই, বরং 
তোমার ব্যথা ষে সামান্ত তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া 
রোদন করিতেছ সত্য, এ তোমার প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শান্তর 
বলেন কষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়। কিন্ত তুমি বেশ আছ, 
ঘরিতেছ না ত? তবে কান্দিতেছ বটে। কিন্ত দে কি জন্য ? কৃষ্ণ" 
প্রেমে--না প্রতিষ্ঠার লোভে ? অর্থাৎ লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে 
সই নিষিত্ত ? কৃষ্ণপ্রেমের নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা 
হইলে তুমি বাচিতে না। কৃষ্ণপ্রেম-মুগ্ধ জীব তাহার বিরহ সহা করিতে 
পারে না, অর্থাৎ-_বিশুদ্ধ কষ্ণবিরহ হইলে, তিনি তদ্দগ্ডে উপস্থিত হয়েন। 
[খন কৃষ্ণ আইসেন না, তখন জানিও তোমার যে মনের দুঃখ উহা ঠিক 
চ্প্রেম হইতে নহে। 


প্রভুর “প্রলাপ? ২২৫ 

প্রভূ যখন গসীরা-লীলায় একেবারে দিব্যোম্সাদভাবে আক্রাস্ত 
হইতেন, তীহার তখনকার ভাব বর্ণনা কর! দুঃসাধ্য । গ্রভূ তখন নান? 
ভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাবুন, একখানি নৌকা শ্ত্রোতের 
বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া! যাইবার চেষ্টা 
করিতেছে, আর নাবিক তাহাকে এপারে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। 
এই নৌকার যেরূপ অবস্থা, প্রভৃর মনের ভাব সেইরূপ । 

কৃষ্ণকে আদর করিয়! “আমার টাদঃ” “আমার নয়নানন্দ,”» “আমার 
হাদয়ের রাজা, বলিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া প্রভুর একটু 
ক্রোধ হইয়াছে, তখন বলিতেছেন,-_“তুমি নিষ্ুর, তুমি না পুরুষ ? পুরুষ 
না চিরদিন কঠিন জাতি? তুমি প্রেমের কি জানো? কিছুই জান না, 
কারণ প্রেষের ব্যথা কখন ভোগ কর নাই। যে বু নায়িকার বল্লভ 
তাহার আবার প্রেম কিরূপে সম্ভবে? এরূপ নাগরের সহিত কি প্রেম 
করিতে আছে ?” 

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর মনে উদয় হইল যে, তিনি কৃষ্ণকে নিন্দা 
করিতেছেন । তখন ভাবিতেছেন,-“কি করিলাম, এমন মধু হইতে 
মধু ষেরুঞ্ণ তাহার নিন্দা করিলাম? তখন কাতরভাবে বলিতেছেন, 
“বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি । 
তোয়! ব্যতীত ত্রিজগতে এবূুপ আর কে আছেন, যিনি এত নায়িকার 
প্রেমপিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমি তাই বলিতেছিলাম, 
তোমার নিন্দা কৰি নাই ।?, 

প্রভু পরে স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন--“সখি ! কষ্ণপ্রেমের 
সীমা নাই, ঠাই নাই--উহা অতরম্পর্শ। আমরা একজনের সহিত প্রেম্ক . 
করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইহার প্রেমের বস্তু অসংখ্য, সকলেরই প্রতি 
তাহার প্রেমভাব, সকলেই তাহা প্রাণ, সকলেরই সহিত তাহার মধুর 


২২৬ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ব্যবহার, নকলেই তাহার ব্যবহারে কৃতার্থ। এমন নাগরকে যে তজনা 
না করে তাহাকে ধিক! শত ধিক]! ৰ 
পরে আপন! আপনি বলিতেছেন, “প্রেম যেরূপ সুধাগ্বরপ, ব্রিহ 
সেইরূপ সতেজ কালকুট ॥ কৃষ্ণের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণা । 
সখি, তোমরা স্বপ্রেও ভাবিও না ষে, কৃষ্ণের নিমিত্ত আমি ষে এত দুঃখ 
পাই ইহাতে আমার মনে কিছু ক্ষোভ আছে।” ইহা বলিয়া একটা 
নিজকত ক্লোক পড়িলেন। যথা-- 
“আঙ্গিস্ বা পাদরত্যাং পিনষ্ট, মাঁ 
মদর্শনান্মন্মহতাং করতু ব1। 
যথা তদা বা বিদধাতু লম্পটে। 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাগরঃ ॥ 
ইহার অর্থ এই-_-“্রীরু্ণ আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া কৃতার্থ করুন, 
কিংবা সেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই 
আমার পক্ষে সমান । যেহেতু তিনি আমার পর নহেন, তিনি আমার 
প্রাণনাথ | প্রভূ বলিতেছেন,--“তিনি আমাকে মারুন কি আশীর্বাদ 
করুন, উভয়ই আমার নিকট অন্ৃত। তিনি ঘে আমাকে তাহার 
ব্রিহ-জনিত ক্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি ।* 
আপনার! বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এক্প কথা শ্রীভগবানকে 
ফেহ বলিতে পারে না, ফে--হে বিভূ! তোমার আশীর্বাদ 
ও দণ্ড আমার নিকট সমান ।+ ভবে তিনিই পারেন ধাহার শ্রীভগবানে 
নিঃস্বার্থ গ্রীতি হইয়াছে । অর্থাৎ এরূপ . কথা শ্রীমতী রাখা বলিতে 
পারেন বা শ্রপ্রভূ রাধাভাবে বলিঘ গিয়াছেন। আমর! পূর্বে তানসেনের 
শীতের উল্লেখ করিয়াছি । তিনি বলিয়াছেন যে, “হে কষ, আমি 
নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, লা জলে, নিষিত্ত যেমন 


উৎকণ্ঠা বর্ণনা ২২৭ 


চাতক ।” আমরা খন বলিয়াছি ষে তানসেনের এ সরল প্রার্থনা নয়, 
কেবল কবিতা । এই ক্ষুত্র লীলা-লেখকও একদিন এক্‌প ভগ্তামি 
করিয়াছিল । আমার একটি গীতে আছে । যথা--. 

“ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে ।” 

গীতে আমি ইহা! বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য? ইহা সত্য নয়, 
--কবিতাগাজ্। কারণ প্রহার াহারি হউক বা আর কাহারও হউক 
আমার কাছে মিঠা লাগে না। 

আমার আর একটি গীতে আছে-_ 

“যত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার, 
সব স্থধা বরিষণ। 
প্রেমান্থুরে শিশির সিঞচন ॥ 

অর্থাৎ “হে ভগবান! তুমি যে আমার প্রতি অত্যাচার কর, ইহা 
আমার অঙ্গের ভূষণম্বরূপ। ইহা আমার অতি মিষ্ট লাগে, আর 
ইহাতে তোমার প্রতি আমার প্রেম অস্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে 
করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্ত 
এ নিবেদন ধিনি করিতেছেন তিনি একজন গোপী। সুতরাং তাহার 
পক্ষে এরূপ নিবেদন আর ভগ্ডামি হইল ন1। 

গভভীরায় প্রভু ছুই প্রকারে উপদেশ দিতেন--এক কথা দ্বার, আর 
অঙ্গ প্রেত্যঙ্গের ভঙ্গি, কি অন্তান্ক বহুবিধ উপায় ছারা) এ কথা পূর্ব 
বলিয়াছি। ভাবদ্বারা কিরপে উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ 
দিতেছি। তাহার উৎকণা বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎক্া-রস 
একবারে পরিফারর়পে টলটল করিতেছে । শ্ত্ীর আসিবেন, একথা 
ঠিক. .আছে। আর তাহার নিমিত্ত বাসকসক্ছা করিয়া শ্রীমতী 
( অর্থাৎ গন্তীরায় প্রভু ) বসিয়া আছেন । | মা 
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প্রভু তাহার উৎক্ঠ। কত প্রকারে দেখাইতেছেন তাহার সংখ্যা করা 
যায় না। সে এত প্রকারে যে, আমর] তাহ! কল্পনায় আনিতে পারি নাঃ 
তবু কিছু বলিতেছি। প্রতুর মুখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কষ্ট: বৃদ্ধি 
পাইতেছে। তিনি অল্প অল্প দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন । পরে মৃহুত্বরে 
“উন উহ* করিতেছেন, ভাবার এদিকে ওদিকে উকি মারিতেছেন। 

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমাণে স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন । 
তিনি আমাকে উৎকঠা-লীলা! দেখাইয়াছেন, আর তাহা এখনও 
আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাহার ক্থন্দরী স্ত্রী সংসারের গৃহিণী; 
রজনীতে সকলের আহারাদির পরে তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতে 
আইসেন। হ্বামী অগ্রে আহার করিয়াছেন? করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে 
গিয়াছেন। কিন্তু শয়ন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন ; উঠিয়া স্ত্রীর 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন-ঘরের দ্বারে 
যাইতেছেন, যাইয়া সেখানে বসিতেছেন; আবার উঠিয়া শয়নগৃহে 
আসিতেছেন ;- এইবপে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি আমাকে 
বলিতেছেন (আমি তখন অতি বালক ) “যাও তাঁকে ডাকিয়া আন 
গিয়! |” আমি সেই গরবিনী স্ত্রীর কাছে যাইয়া! তাহার স্বামীর সন্দেশ 
বলিলাম । তিনি বলিলেন, “আমার কাজ সমাধা হয় নাই, আমি ধাই 
ফিরূপে? তাহার ত লজ্জা ভয় কিকাগুজ্ঞান নাই । আমি বধূ, আমি 
কিরূপে নিলঙ্জের ন্যায় ব্যবহার করি ?” “ভাল, কার্য্য সমাধা হইলে 
আ[ন৩৮*--ইহা বলিয়া আমি তাহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাহাকে 
সাস্বনা করিতে বসিলাষ। পরে দেই গরবিনীবু- কাধ্য সমাধা হইল, সকলে 
শয়ন করিতে গেলেন, তথন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন ॥ 
কিন্তু তাহা না আসিয়া রক্কন-ঘরের দাওয়ায় চুল কুলাইতে বসিলেন। 

তখন আমি বুঝিলাম, তিনি যে হঠাৎ আসিবেন এ ইচ্ছ? তাহার 


উতৎকঠ। নানা প্রফার ২২৪ 


নগ্ন । তাহার স্বামী যে তাহার নিমিত্ত “উৎকা! রম” ভোগ করিতেছেন, 
ইহাতে তিনি বড় সুখী আছেন । স্থতরাং স্বামীকে শাস্তিদান করায় 
তাহার স্বার্থ নাই। 

সেই উৎকণ্ঠা রসের খেল! দেখিয়াছিলাম। আর অকটু বড় হইলে 
হ্খন প্রতৃর গন্তীরা-লীলা পাঠ করিলাম, তখন আবার দেখিলাম । 
দেখিলাম, প্রভুর ঘষে উৎকণ্1 তাহা! উপরে বণিত স্বামীর উতৎ্কঠ। হইতে 
অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল। 

কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকষ্ঠার 
ভাব উদয় হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে, তাহাতে এমন কিছু আছে 
যে জন্য ভোমার লোভ হইয়াছে ও তখনি তাহা তোমার প্রয়োজন 
হইয়াছে, আর সেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ। কিন্তু তৃমি 
এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? তিনি তখনি আসিতেন, না হয় কিছু পরে 
আসিবেন। তখনি তাহার না আসাতে এন্প অধৈর্য কেন? এ 
অধৈর্ধ্যের কারণ দেখাইতেছি। তোমার পিপাসা কি ক্ষুধা হয়েছে, 
তুমি জল কি আহারীয় দ্রব্য চাও, কাজেই তোমার বিলম্ব সহিতেছে 
না”-তোমার জলের কি আহারীয় বস্তুর তখনি প্রয়োজন। আবার 
দেখ, তোমার প্রিয়জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজা আমিতে লোক 
গিয়াছে, কাজেই তুমি উৎকণায় গ্রপীড়িত হইয়াছ। তুমি দণ্ডে দণ্ডে 
তিলে তিলে রোজাকে প্রতীক্ষী করিতেছ, সে কতদূর আসিয়াছে তাহ! 
উকি মারিয়! দেখিতেছ । আমার সম্পকীয় ধাহার কথা উপরে বলিলাম 
তিনি কেন উৎকণ্ঠায় অভিভূত? তাহার শী তাহার সম্মুখে” কেবল 
একটু দুরে। তাহাকে দেখিতেছেন, তাহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা 
করিলে তাহাকে স্পর্শ করিভেও পারেন, তবে তাহার উত্ক& কেন? 
অবন্ট ফোন হ্কুজ কারণ ছিল, আর সেই নিমিত তাহার শরীরে উতৎ্কঠার 

ও 
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লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে--তবে, ঘেও সামান্ত । তিনি একবার শয়ন 
করিতেছেন, কি একবার এখানে ওখানে বিচরণ করিতেছেন। কিন্ত প্রভু 
কি করিতেছেন তাহ! শ্রবণ করুন। প্রভূ উদ্ উহ্ন করিতেছেন, প্রগ্নমে 
মৃহুস্বরে, পরে অতি স্পঞ্জ করিয়া “গেলাম মলাম”” বলিডেছেন। আবরার 
কখন “প্রাণ যায়, প্রাণ যায়”, বলিতেছেন। একবার বলিতেছে, 
“আচ্ছা আমি একটু শয়ন করি,” কিন্তু মূহুর্ত মধ্যে আবার উঠিয়া 
বসিতেছেন। উঠিয়া ঈাড়াইলেন, কেন? না, বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই 
নিমিত্ত । কিন্তু স্বরূপ তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন, কাজেই তিনি আবার 
বসিলেন $ বপিয়! বলিতেছেন,_-“যাও না একটু এগুইয়া দেখ।” তার 
পরেই বলিলেন,_-“কি শব্ধ শুনিলাম যে? বোধ হয় তিনি আসিয়াছেন !” 
কখন বৃশ্চিকদ্ট ব্যক্তির ন্যায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পরিশেষে 
সহ্‌ করিতে ন! পারিয়া মুচ্ছিত হইতেছেন। 


এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর স্বরূপ রামরায় উহা দেখিতেছেন । 
কৃষ্ণের আসিতে একটু বিল হইয়াছে তাহাতে প্রতু কির্ধপ ছট্ফট্‌ 
করিতেছেন, স্বরূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধার 
উৎকণ্ঠা বলিয়া কৃষ্ণলীলায় অভিনীত হইয়া থাকে | যথা পদ-_- 


ও ললিতে, সে কই গো? 
বুঝি এলোনা, এলোনা, এলোনা, নিশি পোহাইল 1” 
রাধা একবার উঠে, একবার বসে, কেন্দে বলে-- 
“উদয় দিননাথ অনুদয় দীননাথ ।” 


কি সনাতন গীতা য়”. 
| “সীদরতি সথি মম হবদয়মধীরং 1১ ৃ 
॥ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রকৃত যে উৎকণ্ঠা, সে আমার, আত্মীয়ের, যেদ্গপ 


সকল শাস্ত্রের বিবাদ-সীষাংসা ২৩১ 


হয়েছিল ঠিক সেরূপ নহে,_-সে অন্ত জাতীয় রস। শ্রীফতী বলিতেছেন, _ 
“বন্ধুর সর্ধাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব অঙ্গ মোর 1” শ্রীমতী পঞ্চ বহিরিস্দ্রিয় ও 
পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আন্বাদন করেন । কথা কি, জীবে ও 
শ্ুভগবানে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ জীবে জীবে সম্ভবে না,--এ সম্বন্ধ 
পুত্রবৎসলা জননী ও মতৃভক্ত পুত্রে নাই, এবং পতিব্রতা স্ত্রী ও সত্রী-প্রাণ 
স্বামীতেও নাই। প্রত গম্ভীরা-লীলা দ্বারা! তাই জীবকে দেখাইতেছেন। 
হে জীব! এই তত্বটি বিচার ও ধ্যান কর। কথা এই যে, তোমাতে 
আর শ্রীভগবানে যেরূপ গাড় ঘনিষ্ঠতা, এপ আর কাহারও সঙ্গে তোমার 
নাই । এ কথা হঠাৎ শুনিলে কবিতার বাণী বলিয়া বোধ হইতে পারে। 
কিন্ত তাহা নহে প্রভুর গন্ভীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে 
প্রধানতঃ এই তত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্তই প্রভূ এই লীলা করেন। 
স্বরূপ প্রভুর সম্বন্ধে একটি স্তুতি-শ্পলোক বলেন, সেটি এই--. 
“হেলোদ্ধ,লিত খেদদ্া বিশদয়া প্রোন্সীলদামোদয়া । 
শাম্যচ্ছান্ত্বিবাদয় রসদয়া চিত্তাপিতোনম্সাদয়া ॥ 
শশ্বন্তক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুধ্যম্ধ্যাদয়া । 
শ্রীচৈতন্তদয়ানিধে তব দয় ভূয়াদমন্দে দয়] ॥£ 
. হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, তোমার ঘে দয়ায় অনায়াসে সকলের হুঃখ 
দূরীভূত হইয়া! চিত নির্শল হয় এবং প্রেমানন্দের বিকাশ হয়, তোমার যে 
দ্য়ার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপশষ প্রাপ্ত হয়, যে দয়! চিত্তে 
রসসঞ্চার করিয়া দিয়! প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, ঘাহা হইতে নিরন্তর 
ভক্তি সখ ও সর্বত্র সমাদর্শন সংঘটিত হয়, এবং যে দয়া সকল মাধুর্যের 
সার, তুমি করুণ! করিয়া সেই দয়! আমাতে প্রকাশিত কর |” 
শ্লোকের শ্রকৃত অর্থ এই ঘে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া শান্ছে বিবাঙ্'. 
মীমাংসা করিদ্বাছেন। ইহা স্বতিবাক্য নয়/-প্রকত কখা। ূ 


২৩৭ | ীক্ঘবিয়নিমাই-চ্লিত, 


আগতে, খিধাদ, দ্বৈত ও অন্বৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নাসিক .ও 
আস্তিক. লইয়া। ফেহ বলেন ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই। 
তিনি থে আছেন তাহার কি প্রমাণ? তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
নাই? মনে কেবল আশা মাজ থে তিনি আছেন। আবার তিনি:যে 
নাই, তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মঙ্গস্তের মধ্যে এই একক 
ঘোর বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ 
ভগবানের প্রকৃতি লইয়া । কেহ তাহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন 
অসি। আরও এক বিবাদ শ্রভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ লইয়া। কেহ 
বলেন শ্রীভগবান জীব হইতে পৃথক, আবার কেহ বলেন সোহহং--" 
আমিই সেই । এই সকল তত্ব লইয়া চিরদিন এই ভারতবর্ষে বিবাদ 
চলিতেছে । ভারতবর্ষ কোথা, না পৃথিবীর সেই স্থানে, যেখানে কেবল 
আধ্যাত্সিক শাস্ত্রের চচ্চা হইয়া থাকে । 

কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন তিনি আছেন। কেহ বলেন 
ভিনি খডাধারী, কেহ বলেন তিনি বংশ্রীধারী। কেহ বলেন তিনি 
নিগুপ, তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আঁমর। আমাদের 
কশ্দের দাস। কেহ বলেন ভগবান কর্তা, আমর। তাহার দাস। আবার 
কেহ বলেন ভঙগবানও ঘে আমিও সে। 

প্রভু অবতীর্দ হইয়া চিরদিনের এই বিবাদ মীমাংস। করিলেন +-- 
কি্পে ? না, আপনি আলিয়া দেখাইলেন--আমি. ভগবান, আমি 
আছি। আর আপনি আলিয়া মহুম্তের, সভিত ইইগোস্ঠি, করিয়া 
দ্েখাইলেন,্প্াছার প্রকৃতি ও তাহার ভঙ্গন কি? শ্রীভগবানের 
অদ্ধিত্বের ও প্রকৃতির: এরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্বের ছিল না। এই. 
লাক কলর 


সোহহং 'তত্বের কর্থ ২৩ 


সঙ্গেও শ্রভূর এই বিবাদ । শ্রভূ এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন। ছুঃখের 
বিষয়, এত বড় একটি ব্যাপার স্তাহার ভক্ত কি অপর কেছ উদ্ভেখ মানত 
করেন নাই, এমন কি তীহার। ইহা লক্ষ্য করেন নাই । 

গভীরা-লীলার উদ্দেশ্য কি? গম্ভীরা-লীঙ্লার উদ্দেশ্তা জীবের নিকট 
শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া । কিন্তু এ কথা এ পর্্যস্ক কেহ লক্ষ্য 
করেন নাই, আর বদি কেহ মনে মনে করিয়া থাকেন ত প্রকাশ করেন নাই। 

প্রভু অগ্বৈতবাদীতে ও দ্বৈতবাদীতে কিন্ধপে বিবাদ মীমাংসা করিঙেন 
তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন,--জীব ও ভগবান ষে পৃথক এ কথা 
ঠিক, আর সোহহং এ কথাও ঠিক । অছৈতবাদীতে ও ছ্ৈতবাদীতে 
প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই,__কেন তাঁভা বলিতেছি। 

আমরা বার বার বলিয়াছি ষে, প্রভূ যেক্ধপ কুষ্ণবিরহ দেখাইয়াছেন, 
এরূপ বিরহ কোন জননী তাহার পুঞ্জের নিমিত্ত, কি কোন স্ত্রী তাচ্ছার 
গ্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই । প্রভূ চবিবশ বতসর শশর্ধ্য্ত 
কৃষ্ণের বিরহে অস্ততঃ প্রতাহ একবার মৃচ্া যাইতেন, এবং গগ্ীরায় 
একাদিক্রমে বার বৎসর জাগিয়া রজনী পোহ্াইয়াছেন। কোথায় কোন্‌ 
বিষহিণী নারী তাহার প্রিয়তমের নিখিত্ত এরূপ কঠোর কাধ্য ফরিয়াছেন, 
না করিতে পারেন? কোথা কোন রমণী তাহার প্রিপ্ণতমের নিমিত্ত 
দণ্ডে দণ্ডে মৃচ্ছা গিয়্াছেন ? প্রত আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম শিক্ষা 
দিতেছেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, কষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম কি 
ধাৎল্য-প্রেম হইতে অনস্ত গুণে গাঁত। 

এখন বিবেচনা করুন লোকে শ্রীকে বলে অর্ধানী। প্রয়ুগপক্ষে, 
ধেখানে দাম্পত্য-প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে শ্রী হ্বাধীর 'অর্ছামী ও গ্থামী স্বর 
অর্জাজ সন্দেহ নাই। কিন্ত কষ্কপ্রেম, দাম্পত্্য-প্রেম হইতে কত গড় 
তাহ? প্রভুর কৃফাবিরহু দেখিলে কতক বুঝ! যায়" 


২৩৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহা! ধদি হইল, তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব 
“সোহহংঃ তত্ব ঠিক । অথচ জীব ও ভগবান ষে পৃথক এ কথাও ঠিক। 
এই তত্ব শিখাইবার নিমিত্, এই বিবাদ মীমাংসা করিবার নিমিত্রঃ 
গ্রভুর অবতার ; আর এই তত্ব প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর গল্ভীরা- 
লীলা । গন্ভীরা-লীলা সম্বন্ধে আর অধিক না বলিয় ইহাই বলিলে থে 
হুইবে যে, ভগবান তোমার ঘত ঘনিষ্ঠ এত আর কেহই নয়; তিনি 
তোমাকে লইয়া আর তুমি তাহাকে লইয়া, তাঁহার জগৎ তুমি ও তোমার 
জগৎ তিনি,-ইহাই প্রকাশ কর! এ লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য । ইহা যদি 
তুমি ধারণা! করিতে পার, তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি লাভ 
করিলে, তোমার আর কোন অভাব থাকিল না। তোমার স্ত্রী তোমার 
অর্ধাঙ্গ, কিন্তু ভগবান তোমার পূর্ণাঙ্গ । তুমি যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়। 
কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তখন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি 
“আমি আমি” অর্থাৎ নিজের নাম জপিতেছি। 

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক,--ইহা৷ কিরূপে 
হয় তাহা জিজ্ঞাস করিতে পার । আমি তাহার উত্তর দিতে পারি 
না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রভূ দেখাইয়া! গিয়াছেন যে স্ত্রী ও 
স্বামীতে যেন্গপ ঘনিষ্ঠতা, ইহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে গাড় ঘনিষ্ঠতা জীবে 
ও ভগবানে। তাহার অর্থ এই যে,--তিনি আর তুমি এক। তিনি ও 
আমি পৃথক অথচ এক, ইহা কিরূপে হয়? তুমি আর তোমার স্ত্রী 
পৃথক, অথচ তোমরা পরস্পরে অদ্ধাঙ্গ,- ইহা! কিরূপে হয়? ষদিস্ত্ী 
পৃথক হইয়াও অধ্ধাঙ্গ হইতে পারেন, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর 
বস্ত প্রাক পূর্ণাঙ্গ হইবে বিচিত্র কি? কিন্ধপে কি হয় জানিনা, তবে 
প্রভু যে ২৪ বৎসর প্রত্যহ কষ্ণবিরহে মৃচ্ছিত হইতেন ইহা৷ জানি। 

ধাহার জোর করিয়া মুখে বলেন সোহহং, অর্থাৎ ধাহাদের ভগবত- 


সোহহং তত্বের অর্থ ২৩৫ 


প্রেমের জেশ মাজ্জ নাই, তাহাদের জানা উচিত ষে, ভগবান জ্ঞানময় 
ও আনন্দময়, কিন্তু তুমি ভ্রমময় ও ছুঃখময় । তবে তুমি ঘে সোইহং বল, 
তোমার লজ্জা করে না? তুমি এইমাত্র জানিলে থে ভক্তগণ যে বলিয়। 
থাকেন__“তিনি আমার, আমি তাহার” তাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে 
“আমি তিনি, তিনি আমি । এই আমার অধিকার, এই আমার 
জীবনের শেষ সীমা; তাহার অনন্ত জীবন, আমারও অনস্ত জীবন ; 
তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্ঠত। করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া 
যাইবে । এমন কি, শেষে প্রায় এক হইয়া যাইব, তবুও পৃথক থাকিব, 
আর ইহাকে বলে “অধিরঢ ভাব । 


চতুর্দশ অধ্যায় 


গম্ভীর! লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ 


যিনি শ্রীকষ্চবিরহের আন্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষ। ভাগ্যবান। 
এইজন্য প্রভু গম্ভীরায় দ্বাদশ বৎসর প্রধানতঃ এই বিরহরস প্রন্দুটিত 
করিয়াছিলেন । এই পমুদয় অতি সুম্ রস, ইহা! কেবল ভাষার দ্বারা 
ব্যক্ত করা অসম্ভব । প্রভূ হ্বয়ং নানা! উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা! ব্যক্ত, 
করিয়াছিলেন। এমন কি, এই রস সমুদয় বুঝাইতে ও প্রস্ফুটিত 
করিতে হ্বয়ং শ্রীষতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনি প্রতুকে আশ্রয় 
করিয়া দ্বরূপ রামরায়কে এই নিগৃঢ় অনপিত রস সমুদয় বুঝাইয়াছিলেন। .. 

শ্রীমতী ন্বয়ং না আসিলে কাহার সাধ্য এ রস প্রস্দুটিত করে। তিনি 


২৩৬ | শ্মমিয়নিমাই-চরিত 


তাহার কষের সহিত যে খেল! খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা 
দেখাইতে আলিয়াছিলেন। যখন শ্রীরাধ! প্রভূতে প্রকাশ পাইলেন, তখন 
্রসূর স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল,--মনে হইল (ষেন 
তিনি একটি ভূবনমোহিনী স্ত্রীলোক । ঘন কথা কহিতে লাগিলেন, 
তখন তাহার স্বর হইল স্ত্রীলোকের ন্যায়! তিনি বলিতেছেন, “সখি! 
আমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? দেখ, কৃষ্ণকে ভাল না বাসে জগতে 
এমন কেহ নাই । আমি তাহাকে যেমন ভালবাসি, এই ব্রজে কে না 
তাহাকে সেইব্ধপ ভালবাসে? আবার ইহাও কে না জানে ষে, এই 
ব্রজে আমার ন্যায় রূপসী রমণী কত শত আছে? কিন্তু তিনি আমা ছাড়! 
আর কাহাকেও জানেন না! তাহার ভালবাসার হৃদয়, তিনি ভাল 
ন1 বাসিয়া থাকিতে পারেন না । স্থতরাং ব্রজগোপীর। সকলে তাহাকে 
যেমন ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে সেইরূপ ভালবাসেন । কিন্ত 
তবু আমার প্রতি তাহার যে টান দেখা যায়, এ প্রকার টান আর 
কাহাতেও নাই।” এখানে শ্রীমতী শ্রীরুষ্তকে অনুকুল-নাগয়ের পদ 
দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,_-“আমার এ ভাগ্য কেন ? আমি কি ব্রত 
করিয়াছিলাম ? তখন তিনি ছুই হাত জুড়িয়া উদ্ধেচাহিলেন, আর 
বলিতে লাগিলেন,--“নাথ ! তুমি বড় করুণ, তোমার গুণ আমি কিরূপে 
শোধিব? আমি শ্রীমতী দুর্গার নিকট কামনা করি যে, তুমি চিরদিন 
স্থুখে থাক, আর আমার যত মঙ্গল সব তুমি লও।” প্রভু ব্াধাভাবে, 
এইকপ বলিতেছেন । এতদূর কষ্টে শ্রষ্টে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া 
আনিয়াছেন, কিন্ধ তাহার আখি দিয়! অবিরত ধার] পড়িতেছে, কথা ক্রথে 
ঘৰ হইয়া আসিতেছে! তখন ন্বরূপের গল! ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে 
ঝুরিতে লাগিজেন-কগঠরোধ হওয়ায় সুখে আর কথা সরিতেছে না! 

এইদ্ধপ কিছুকাল থাকিয়! হঠাৎ প্রভু চমফিয়া উঠিজেন। ধনে হইল, 


অনুকুল নাগর ২৩৭ 


বিহ্বল ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বাহ্‌ পাইলেন । জাই বজিজেছে: “সথি | 
এ কষ্ক আপিতেছেন, শুনিতেছ না? আমি যেন নুরের রুমুবুষু শধ 
সশ্ুনিতেছি। দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগন্ধে ভরে গিয়াছে 1” ইহা 
বলিয়া তিনি উকিঝুকি মারিতে লাগিলেন । যনের ভাব এই যে, 
কষ) কতদূর আপিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিস্তাকুল ছিল, 
তদ্দণ্ডে প্রচ্ুলল হইল, আনন্দে পরিপ্রুত হইয়া সম্মুখে নিমিষহার1 নয়নে 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন--“এসেছে বন্ধু এসো, আমি তোমারই কথা 
বলিতেছিলাম। আর কাহার কথাই বা বলিব? আর কি কথাই বা 
আমি জানি?” ইহাই বলিতে বলিতে প্রভূ উঠিতে গেলেন । মনোগত 
ভাব, অগ্রবর্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন বা আহ্বান করিবেন। কিন্ত 
উহা! বুঝিতে পারিয়! প্রভুকে উঠিতে দিলেন না; বলিগ্েছেন, 
“তুমি উঠিতেছ কেন? তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল।” 
প্রভু উঠিতে না পারিয়া তাই স্বীকার করিমা বলিতেছেন -- 

“এসে বন্ধু এসো, আমি আচল পাতিয়া দিতেছি । 

তুমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো 1” 

ইহা বলিতে বলিতে আচল পাতিতে লাগিজেন। তাহার পর 

বলিতেছেন, “তুমি আমার জাচলে বসো, আমি নয়নভরে তোমায় 
দেখি । তোমার মুখখানি দেখিতে আমার কি স্থুখ হয় তাহা মার কি 
বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী ।” সেই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ 
স্থ্ট হইয়াছে, যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই কীর্ভনে অপরূপ স্থরে গাহিয়া থাকেন-- 

এসো বন্ধু এসো এসো আধ অঞ্চলে, 

( আমি ) ছুটি নয়ন ভরিষ| ভোমায় দেখি। 
দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত সুখ, 
| (সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী ॥* 
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এই যে কীর্তন, এই যে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ কৃষি হইল, ইহার 
প্রায় সকলেরই ভাব প্রত আপনি রাধ1 হুইয়! প্রকাশ করেন। প্রতৃর 
ভাব মহাজনগণ কবিতার স্থুর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম 
দেখুন, এই উপরের লীলায় কৃষ্ণ হইতেছেন অন্কুল-নাগর। শ্ত্রীমতী 
রাধা দ্বয়ং আপিয়াছেন, তিনি অগ্গকুল নায়ককে কিরূপ ভজনা করিহোন, 
তাহা স্বরূপ প্রভুতি দেখিলেন। আবার গোপী-অন্ুগা ভজন কি তাহাও 
ভক্তগণ এই লীলা দ্বার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও 
শ্রীকষে থেলা হইতেছে, স্বরূপ ও রামবরায় কি করিতেছেন না, কেবল 
চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সেই দেখার সঙ্গে 
সম্পূর্ণক্ূপে ভজন হইতেছে । শ্রীমতী ম্বয়ং যতখানি রস আস্বাদন 
করিতেছেন, তাহারা ততথানি না হউক, কিয় পরিমাণেও সেই রসই 
আস্বাদন করিতেছেন। 
রূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত! তুমি ইহ! 
চক্ষে দেখিলে না সত্য, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান-চক্ষে এই লীল। অনায়াসে 
দেখিতে পার। উপরে যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহা! সমুদয় হৃদয়ে 
দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে । 
দ্বাদশ বৎসর, প্রধানতঃ কৃষ্ণ-বিরহ লইয়া, প্রভু গ্ভীরা-লীল। করেন । 
এ কৃষ্ণ-বিরহ কিরূপ? অতি প্রিয়জন দেহত্যাগ করিলে যে ছুঃখ হয় 
তাহাকে শোক ধলে। তিনি অদর্শন হইলে প্রিয়জন কিছুদিনের জন্ত 
ঘেছুঃখ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন, পতি দূরে 
আছেন, তাঁহার প্রেমে অভিভূতা পত্বী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণাভোগ 
করিতেছেন,+এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ । প্রভুর কুষ্*-বিরহ, এইকপ, 
রমণীর পতি-বিরহের ন্যায় নহে। পতি দুরে থাকায়, তাহার অদর্শন 
জনিত দুঃখ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। আনে ভাবুন, পতি কাছে, 
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না থাকায় পত়ী সাংসারিক অনেক ছুংখ ( যেমন শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত বা 
অতৃপ্ত ইন্দট্রিয়ের নিমিত্ত ছুঃখ ) ভোগ করিতে পারেন । স্থুতরাং পতিবিরহে 
রমণীর ছুঃখ, আর কৃষ্খবিরহে প্রভুর ছুঃখ অনেক বিভিন্ন । প্রভু ষে 
কৃষ্ণকে না দেখিয়। প্রাণে মরিতেছেন, সে কেবল রুষ্ণ-প্রেমের নিষিস্ত / 
কিন্তু পত্তী পত্তিবিরহে যে দুঃখ পান, সে শুদ্ধ পতির নিমিত নয়। 
কাজেই পতিবিরহে পত্ীর যে ছুঃখ, তাহা প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-জনিত ছুঃখের 
সহিত তুলনাই হয় ন1। 
প্রভূ কৃষ্ণের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ 
কাহারও নিমিত্ত কখন দেখাইতে পারেন নাই । এই পদটি দেখুনস- 
বিরহ ভাবে মোর গৌরাঙ্গস্ন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়। 
পুন পুন মুরছি অতি ক্ষীণ শ্বাস। 
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস ॥ 
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল। 
শুনিয়া চেতনা পাই আখি ঝরু লোর ॥ 
আপনার! বিরহে এরূপ কাতর হইতে কাহাকেও কি দেখিয়াচেন ? 
কাহারও কথা কি শুনিয়াছেন? কোন কবিতায় বা নাটকে কি. 
পড়িয়াছেন ? বিরহে মুচ্ছা যায় এরূপ কখন কি শুনিয়াছেন বা 
দেখিয়াছেন ? শোকে যুচ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, পরে উহা! 
সারিয়া যায়। আর শোকে মুচ্ছ যাওয়ার অনেক কারণ থাকিতে পারে, 
যাহা বিরহে নাই। কিন্তু পচিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতু প্রত্যহ এইরূপ 
মূচ্ছা যাইতেন। 
প্রভু গভীরায় বলিয়া আছেন, সক্ষুখে রামরায় ও দ্বরূপ। তিনি 
শ্রীকঘচৈতন্ত সঙ্গ্যাসী, তিনি ক্রমে শ্রীমতী রাধা হইলেন,--কিক্পে ভাহা! . 
পরিশিষ্টে বিশ্বার করিয়া বর্ণন1 করিয়াছি । অর্থাৎ গৌরাঙ্গের দেহে ভ্ীমতী 
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প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল, না--স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুখে 
শ্রীমতী বাধা বসিলেন। সে কেমন, না-একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে 
শ্রীর্$ সকলের সম্মুধে এ গৌরাঙ্গ-দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। 
তখন তাহার! প্রীক্ুষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও 
রামরায় সেইকপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোর্ঠি করিতে লাগিলেন। শ্রীরু 
কেন আসিয়াছিলেন, না-তিনি কিরূপ বস্ত, তিনি চান কি, ও তীহাঁকে 
কিরূপে পাওয়া যায়_-তাহাই জীবকে জানাইতে। | 

তুমিও শ্বরূপ ও রামরায়ের ন্যায় এই রস--ততথানি না হউক-- কতক 
আস্বাদন করিতে পারিবে। তষে অবশ্য ধ্যানে ইহা দর্শন করিতে 
অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান ক্ফুত্তি হইবে । তখন, স্বরূপ 
ও রামরায় যতখানি আম্বাদ করিলেন,_তৃমিও প্রায় ততখানি আস্বাদ 
করিতে পারিবে। ইহাকে বলে--গোগী-অন্ুগা ভজন । 

এখন গন্ভীরা-লীলার "প্রতিকুল” নায়ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রভু, 
শ্রীমতী রাধা হইয়া গভভীরায় বপিয়াছেন; আর ভাঁবিতেছেন যে, তিনি 
চঞ্চল ও নিঠুর কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাজ করিয়াছেন । মনে 
এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত জগন্লাথবল্পভ 
নটিকের এই শ্লোকটি বলিলেন. 

«প্রেমচ্ছেদরূজোহবগচ্ছতি হরিনণয়ং ন চ প্রেম বা 
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো৷ ছূর্ববলাঃ |” 

ইহার অর্থ এই-বাধিকা সথীকে বলিতেছেন,--*সখি! এই, 
হরি, প্রেষভঙ্গজনিত পীড়া যে কত গুরুতর তাহা! জানেন না। প্রেমও 
স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে যে আমরা! দুর্বল ইত্যাদি। ইহার, 
অর্থ এই/--প্রীমতী রুষ্প্রেমের পেশ বলিতেছেন), তাই কৃষ্ণকে লিঙ্গ 
ফরিতেছেন। বলিতেছেন, “হে নাথ! প্রেম-ভঙ্গ যে কি হদঘবিমারক 





প্রতিকূল নাগর ২৪১, 


ছুঃখ তাহা তুমি জান না| আমরা তোমাকে ভালবাসিয়া মরি, তুমি 
ফিরেও চাও না1” এই গেল প্রতিস্ল নাগরের মধুর ভজন 1* 

স্বূপ ও রামরায়কে সখী ভাবিয়া প্রভু বলিতেছেন,--“সথি ! কৃষ্ণের 
সঙ্গে প্রেম করিয়া কি অকাজ করিয়াছি। তিনি ত প্রেষ-ভঙ্গের যে 
বেদনা তাহা জানেন না, তাহার কি? সখি! আমাকে দুষিতে 
পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? 
স্থানাস্থান মানে ? প্রেম দি সে বিচার করিত তবে কৃষঞ্ণতে ধাবিত কেন 
হইবে? আমি ষে এই দিবানিশি পুড়িতেছি তাহা কি তিনি 
জানেন? আমি পুড়িতেছি তাহাতে তাহার কি? সখি, তুমি আমাকে 
বারবার বল ঘষে ধৈধ্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অখলা। হায় 
বিধি! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়] দগ্ধ করিতে হয় ?”, 

পাঠক মহাশয় ম্মরণ পরাখিবেন, প্রন যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা 
নয়। প্রভূ ঠিক রাধা হইয়াছিলেন, আর তাহার প্রকৃত মনের ভাব 
উদ্বাড়িয়া বলিয়াছিলেন। এই পদটি কার্তনীয়া মাত্রেই গাইয়। থাকেন, 


যথা. 
আঁধল প্রেম পহিল! না জানি হাম । ইত্যাদি 1 


বাব শিবএপ৬ 


* এক গোম্বামীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাহাকে তিনি যত্বপূর্্বক সেব। করিতেন। 
সাহার শিশুপুত্রে মরিতেছে দেখিয়। তাহার সেই ঠাকুরকে আঙ্গিনায় ফেলিয়া হচ্ধে দা 
লইয়া বলিতে লাগিলেন, “এই তোমার কৃতজ্ঞতা? আমি তোমার ভজন করি, আর 
তুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দ1 দিয়া তোমায় খণ্ড খণ্ড করিব।” এখানেও প্রতি" 
কুল নায়ক লইয়া কাণ্ড । কিন্তু গোম্বামী ঠাকুর তাহার কার্যে দেখাইতেছেদ বে, তি 
ঠাকুরকে ভজন করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে, অর্থাৎ ভাহার কৃষ-জন দানে 
আপনি সুখে খাফিবেদ। কিন্ত প্রডুয় প্রতিকূল লাগর়-ভজন অতি মধুর-”্স্উচ্চ হইতে 
উদলয়ার। ইহ! আর এক একার-হহার তিতি শুদ্ধ প্রেম 


২৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রভু বলিতেছেন,--“সখি, প্রেম ঘে অন্ধ তাঁকি আগে আমি জানি? 
আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর ওধধ নাই। সখি! ফৌবন 
ছুই দিনের নিমিত্ত । আমার যৌবন আমি যাটিয়। কৃষ্ণের কাছে ভিখারি 
হইলাম। কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নষ। 
সথি! কি করি, কি করি, হায়! এরপে দিবা নিশি কত সহিব ? 
প্রভূ একটু চুপ করিয়া কর্ণামবতের এই গ্সোকটি পড়িলেন-- 
কিমিহ কৃণুমঃ কন্ত ব্রুমঃ কৃতং কতমাশয়া 
কথয়ত কথামন্থাং ধন্তামহো হদয়েশয়ঃ ! 
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎ্সবে 
কুপণরুপণা কুষ্খে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে | 
বলিতেছেন,--“সখি ! আমার অন্যায়। আমি তোমাদের কাছে 
প্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি । যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত? 
তোমাদের কাছে এসব কথ! বলিয়া তোমাদের হাদয়ের ব্যথা আরো! 
বাড়াইয়। দিতেছি । তোমর1 আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের 
প্রবোধ কে দিবে? আবার সখি! না বলিয়াই বাকি করি? 
তোমর] ছাড়া আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে ?” 
প্রভূ আবার একটু চুপ করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,-_-“সখি, এক 
কাজ কর। আমরা কৃষ্ণের জন্তে যতদুর করিতে হয় করিলাম, কিন্ত কোন 
ফল হইল না। এসো আমর! এখন কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অন্ত কথা বলি। 
এসে! আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া রুষ্কে ভূলিয়া যাই 1১ ইহা বলিয়া 
নয়ন মুদিলেন, উদ্দেস্থা কৃষ্ণকে তাড়াইয়া হৃদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি 
আনিবেন । : একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন,--“সখি ! এ কি 
হইল? হইলনা! হইল না! আমি রুষ্ণকে ছাড়িতে পারিলাম না! 
শুন, সে বড় আশ্চর্য কথা। আমি কুষ্ণকে ছাড়িব বলিয়া দুস্থ 


প্রভুর অকথ্য প্রেম ২৪৩ 


করিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মৃদিয়া বসিলাম,--সঙ্বল্প এই যে, রক 
আর হৃদয়ে আসিতে দিব না। ওমা! দেখি কি, যাহাকে ছাড়ি 
বলিতেছি, তিনি আমার হৃদয় জুডিয়া৷ বসিয়া আছেন! শুধু তাহাও নয়, 
সেই ভূবন-মোহনিয়! আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতেছেন, 
ইঙ্গিতে অনুনয় করিতেছেন,--যেন আমি তাহাকে না ছাড়ি।” 

আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও কঙ্ধের দিকে 
লইতে পারি না। কিন্ত গ্রভুর মহা বিপদ এই যে, তিনি কুষ্ণকে ছাড়িতে 
ভারী উদ্যোগী, কিন্তু কৃষ্ণ কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না । 

প্রভুর ভাব এখন একেবারে পরিবর্তন হইয়া গেল। তিনি সখীদের 
ছাঁড়িলেন, আর একেবারে অধীর হইয়! কৃষ্ণকে বলিতেছেন,“বন্ধু ! তুমি 
আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাভিও না, আমি সহা করিতে 
পারি না। তোমাকে ছাড়িব ? তোমাকে আমি ছাড়িব ? তোমাকে আমি, 
যাহার জগতে তুমি ছাড়! আর কেহ নাই, সেই হতভাগিনী রাখা 
ছাড়িবে? আমি তোমাকে ছাড়ি, তবে আমার কি থাকিবে ? আমি 
তোমাকে ছাড়িব এ কথা৷ বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস 
কর? এ সব মিথ্যা কথা, এমব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমার প্রলাপ । 
ভোমাকে ন৷ দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, তাহাই প্রলাপ বকিতেছিলাম 1” 

প্রভু পুর্বে কৃষধকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাই এখন কৃষ্ণের নিকট 
করুণ-স্বরে ক্ষম! চাহিতেছেন। সে এরূপ করুণ-স্বর যে+ শুনিলে প্রাণ 
বিদীর্ঘ হইয়া যায় । বলিতেছেন,+-আমি কি তোমার নিন্দা করিতে 
পারি? তাকি কখন হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া, যদি 
কিছু বলিঃ তবে আমি তোমাকে ন্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে ।” 
এখানে গ্রতিকুল-নাগরের ভঙ্ঞন অগ্কুলে পরিণত হইল । | 

'কখন বা বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, প্রত প্রীকফের উপর 


২৪৪ শ্রিঅমিয়রিষাই-চত্িত 


কুষ্ধ হইলেন । বলিতেছেন,_“শ্রীরফ্কে ভজিয়৷ কি কুকাজই করিয়াছি ॥ 
হায়! হায়! আর না, অমি আর কৃষ্ণকে ভজিব না।” যেন প্রতু ইহ? 
রহস্ত ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়া স্বরূপ বলিলেন,--“কৃঝকে 
ছাড়িরা তবে কাহাকে ভজিবে?* প্রত বলিলেন, “কেন গণেশকে 
ভজিব ! তিনি সিদ্ধিদাতা, ধাহা চাহিব তাহা পাইব | না হয় সদাশয় সরল 
মহাদেবফে ভজিব, তিনি শক্র কর্তৃক বিহ্ৃভালে প্রহ্বত হইয়াও তাহাকে 
বর দিয়াছিলেন । তাও না হয়,--মা দুর্গা আছেন, কালী আছেন, তাহাদের 
পুজা করিব। যাভাই হউক, স্বরূপ! তাহাদের ভজনে প্রেম-বেদন1 নাই । 
জলিয় পুড়িক্া মরিতে হইবে না,আমি যে দিবানিশি পুঁড়িতেছি।” 

ইহা! বলিতে বলিতে হৃদয়ে কৃষঃকত্তি হইল আর কৃষ্ণপ্রেমে অভিভূত 
হইলেন। তখন অতি কাতরম্বরে শ্রীরষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন । সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয় । 

কষ তাহার কিরূপ সর্বনাশ করিয়াছেন, প্রভু গভভীরায় হাদয় 
উৎথাড়িয়া তাহ] বজিতেছেন,-“সথি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি 
হইল? কৃষ্ণকে ভজিয়া দেখিতেছি আমি উল্সাদগ্রস্ত হইয়াছি। সে" 
কিন্দপ শুনিবে ? মেঘ দেখিলে আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তোমরা! 
মদুরকে নম্ন-সথখকর' ভাব, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহার কৃঞ্ক 
যেন কালফণীর ম্যায় বোধ হয়। সখি! বলিব কি, কৃষ্ণবর্ণ কোন 
যন্থু্য দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকেনা । এ সমুদয় ত. 
উদ্মাদের অবস্থা । আমি কাল দেখিলে বিচলিত হই কেন? বাহ 
হউক আমি কাল আর দেখিব না। সখি! 'দেখিও যেন আমার কুঞ্চে। 
কফ্চবণ কিছু না থাকে । গেখিলেই কঞ্ স্ফৃতি হইবে, আর বিরহে: 
পুড়িয়া মরিধ। তার কি করিব ? 
।  " স্বরপ-ভোমার কেশ? 
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প্রভৃ---মস্তক মুণ্ডন করিব। 

দ্বূপ-_-তোমার শ্টামা সখি ? 

প্রভৃ--তাহাকে তাড়াইয়া দাও। 

প্রকৃতই প্রভূর অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কষ্তবর্ণ 
পুরুষ দেখিলে তাহার কর্ণ-স্ফৃত্তি হইত, আর তিনি অচেতন হইতেন। 
অন্যের মনের ভাব ছুইবপে জান! যায়”-ভাষা দ্বারা আর নান! উপায় 
্বারা। এইন্সপে মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ফেহ 
'্বর বিকৃতি করেন, অঙ্গভঙ্গি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি ।. 
একজন মুখে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃগ্চি, 
হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাহার শ্রোতার ভাল করিয়া হাদয়ঙ্গ ম 
করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভঙ্গি 
করিলেন, কি নাসিক1 কুঞ্চিত করিলেন, কি ওষ্ঠ ছুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ন 
করিলেন। 

আর এক উপায় কগম্বর বিকৃত করা । যেমন একজন সহজ স্থরে 
বলিলেন, “তুমি যাও”, সে একরূপ। কিন্তু “তুমি যাও* এই কথাটি এরূপ 
কঠিন ভাবে জোরের সহিত বল! যায়, যাহা শুনিলে শ্রোতা ভাবিবে 
বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা ফে, সে এ স্থান হইতে চলিয়া যায়। 

আর একটি উপার কবিতা! দ্বারা! প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোন 
ভাব বর্ণনা! করিলে তাহা যেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করে, সামান্য ভাষায় 
তাহা হয় না। 

অপর উপায় সঙ্গীত দ্বারা । টড. সাহেব বলিতেছেন,-_ভারতবর্ষীয় 
যে সঙ্গীত, তাহা ছারা মন্ুস্যাকে নান! ভাবে বিভাবিত করা যায়, অর্থাৎ 
হৃদয়ে ঢুখ কি আনন্দ উদ্ঘিত করা যায়। 

আর এক উপায় আছে, যাহাকে শাস্কে 'অইনাত্বিক ভাব বলে । কিছ্ক 
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প্রভু দেখাইলেন যে তাহার শরীরে অষ্ট কেন বহু-অষ্ট-সাত্বিকভাব 
প্রকাশ পাইত। যথা হান্ত, রোদন, কম্প, স্ষেদ, পরে মৃচ্ছা ইত্যাদি । 

প্রস্ুর যে মনের ভাব তাহা, উপরে যতগুলি উপায় বলিলাম ইহার 
সাহায্যে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন । কিন্তু আমার, ভাষা কি বর্ণনা ছাড়া 
অন্ত উপায় নাই। সুতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহ! আমি কিক্সীপে 
অবিকল ব্যক্ত করিব? তবে শ্বরূপের কৃপায় জগৎ এই ভাবেক আভাস 
কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাগ্রভু যে রস দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিয়। 
গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্তন দ্বারা তাহার কিছু আভাস পাওয়! যায়। 
আপনারা ভক্তের যুখে কষ্ণনাম শুনিবেন, সে একরকম, তাহার তুলনা 
নাই। আমি দেখিয়াছি, একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকষঃ 
বলিয়া! পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ-_কি ভক্ত কি অভস্ত-_সকলেই 
বিগলিত হইতেছেন। কেন না, তাহার স্বরেতে তখন কি এক শক্তি 
প্রবেশ করিয়াছে । 

প্রভু শ্বরুটপর পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন 
যে, তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রতু স্বরূপকে বলিলেন যে, 
“কৃষ্ণ তাহার হৃদয়ে নাই, তিনি গিয়াছেন।* কিন্তু ইহা! মুখে আইল ন» 
ক$ রোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুত্র মরিম্াছে, 
এ কথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাহার পুত্র মরিয়াছে 
এ কথ। বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়া ঘেখান যে, সে চলিয়া গিয়াছে । 
জননীর নিকট পুত মরা সংবাদ যেরূপ হাদয়বিদারক, ্রীপ্রতুর নিকট শশ্রীকৃষঃ 
নাই* এই কথ! বল! তদপেক্ষা অনন্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার 
নাই, ইহা! তার মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া 
সন্ধেত তারা আনাইতেছেন যে, কৃ তাহার হৃদয় শন্ধ করিয়া চলিয়া 
গিক্সাছেন। প্রভূ সম্যাস লইয়া! গৃহত্যাগ করিলে, মহান্তগণ সকাল বেগ 
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গন্গান্গান করিয়া প্রভুর বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, প্রভু কোথা চলিয়া 
গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির দুয়ারে মা শচী ঈশানের গানে 
হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। তাহার পরে বাস ঘোষের পদ শ্রবণ 
করল 


বাস্থদেব ঘোষ ভাষ। শচীর এমন দশা 
মরা হেন রহিল পড়িয়া। 
শিরে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারিঃ 


গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥ 

অর্থাৎ শচী মুখে বলিতে পারিতেছেন না যে, নিমাই তাহাকে 
ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দ্বার। শুধু হাত নাড়িয়া আর 
মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণণ্প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সেইরূপ প্রত কৃষ্ণ 
নাই, দেখাইলেন। ম্বরূপ" তাহাতে যের্প প্রতুর মনের হা-হুতাশ ভাব 
বুঝিলেন, পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব ? কৃষ্ণ 
সম্মুখে আর তিনি রাগ করিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া প্রভূ যখন বলিতেছেন, 
»-বন্ধু, আমি তোমাকে দুটা মন্দ বলিয়াছি সে মনে, মুখে নয়, তাহাতে 
রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে রূঢ় কথা বলিতে পারি? প্রভূ ইহ! 
যেরূপ স্বরে ও মুখের ভঙ্গিতে বলিলেন, আমি তাহা কেবল 'ক' 'খঃয়ের 
সাহায্যে কিরূপে প্রকাশ করিব? তবে পাঠক ! আমার কথা আপনার! 
বিশ্বাস করুন, অর্থাৎ সাধন ভজন করুন, তাহা হইলে আপনাদের 
আশ্বাদ-শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন ক্রমে বুঝিবেন যে প্রতৃর 
গন্ভীরা-লীলাফ যে সুধা আছে, তাহা জগতে আর কোথাও নাই। 
মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, কর্িতেও 
পারিতেন না। তাহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ; যাহাতে তিনি নিজে এবং 
ধাহারা নিকটে আছেন তীহার! ভালিয়া গিয়াছেন। আর অভ্তাবখি 
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ভাগ্যবান্‌ ভক্তগণ ভাগিয়া যাইতেছেন,_-তাহাতে ক খ গয়ের সমষ্টি 
ঠাই পাইবে কেন? তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ 
হদ্বিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন, যে সমুদায় ভাব ব্যক্ত 
করিতে প্রভু সহম্্র কলসী আনন্বজল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে 
নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে, সহম্র বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধুলায় 
গড়াগড়ি দিয়াছেন, মুহুমু্ছ যুচ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মৃচ্ছায় তাহার 
জীবনসংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন, আমি তাহা শুধু 
কথা দ্বারা কিরূপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব। 

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাখিয়া, আমার এখন 
বাক্য দ্বারা ঘষে গভীর! বর্ণনা তাহা বিচার করুন। দিগ্দর্শন স্বরূপ 
আমর! এক নিশির গল্ভীরা-লীলার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক 
এই কয়েকটা বিষয় জানিতে পারিবেন (০) সাধন ভজনের 
আরম্ভই বা কি, আর শেষই বা কি? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া 
জীবকে ধর্মমশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি? (৩) প্রভু গম্ভীরায় 
যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে স্বরূপ ও রামরায়ের 
হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু বক্তৃতা 
কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না,--অতি গুঢ় যে রস 
তাহা! ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়নজল ফেলিয়! সহজে 
কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল 
হয়। এখন প্রভুর এ ক্রন্দন কেমন ? 

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা স্গ্িছাড়া । 
তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্ত 
প্রভুর যে নয়নজল সে আর এক কাণ্ড । ভক্তগণ বর্ণন! করিয়াছেন 
যে, প্রত এক একবার শত কলসী নয়নজল ফেলিতেন। 
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অবশ্য একথা শুনিলে সকলেরই মনে হইবে যে ইহা অতুযুক্তিঃ কিন্ত 
তাহা বড় একটা নয়। প্রভুর নয়ন দিয়া যে জল পড়িত সে পিচকারীর 
স্যায়। প্রভু যেখানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দমময় হইত। 
একটি চিহ্ন দ্বার! প্রতুর নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিফার জানা 
যায়। সমূত্রতীরে প্রতু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণ 
দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, কিন্তু 
সেখানেও কর্দমের সৃষ্টি হইয়াছে” এমন কি চিত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, প্রভুর শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দমে ডুবিয়া যাইতেছে, আর 
সেই নিমিত্ত সেখানে পায়ের দাগ পড়িয়া যাইতেছে । 

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়নজলের 
সহিত সর্বাঙ্গে পুলকের স্ষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির 
মত। কিন্তু প্রভুর যে পুলক তাহার এক একটি বদরী ফলের হ্যায়। 
অধিকস্ত প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোদগম হইত। 

প্রভু যখন মৃচ্ছা যাইতেন, তখন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন 
করিতেন । কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি তখন 
দেহে আছেন কি ছাড়িয়! গিয়্াছেন। কোন এক ব্যক্তি মুচ্ছিত 
হইয়াছেন, কিন্ত তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কিনা, উহা! জানিবার এক 
উপায় নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখা, উহা! চলে কি না। কিন্তু ঘোর 
যুচ্ছার সময় নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা চলিত না। প্রত এইবূপে 
কখন তিন প্রহর পধ্যস্ত সবতের ম্যায় পড়িয়া থাকিতেন। 

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয় ; সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির 
উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্ধশরীর তরঙ্গায়িত হয়। প্রত 
যখন হাশ্ত করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহ! থামিত ন!। 
প্রভুর হা্থ চন্দ্রকিরণের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । অতএব প্রত 
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আপনার মনের ভাব শুধু কথার হবার! ব্যক্ত করিতে যাইতেন না। 
করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। সিডার রিনার 
কান্গিয়া, নাচিয়া, মরিয়া! প্রকাঁশ করিতেন । 

কুষণ-বিরহে তাহার যে কি ক্লেশ হইত, এজি ররর রা রা 
যাইত। সেইরূপ কৃষ্ণ-মিলনের দ্বারা তাহার যে কি সুখ, তাহা তাহার 
নৃত্যে, প্রফুল বদনে, চক্ষের ভঙ্গিতে ও হাস্ে প্রকাশ পাইত। 

প্রভুর শিক্ষায় আর এক বিশেষত্ব এই ছিল ষে, প্রতু বাহ! শিক্ষা 
দিবেন সেই রসে ষে রসিক তাহাকে আনিতেন ; আনিয়! তাহার 
দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভুর ইচ্ছা! হইত সে সখ্যরস সম্বন্ধে 
শিক্ষ। দিবেন, তবে তাহা আপনি না দিয়া এ রসের রসিক যে শ্রীদায 
তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন । অর্থাৎ 
তখন তিনি শ্রীদাম হইতেন, মহাপ্রভু থাকিতেন না। 

পূর্ধ্বে বলিয়াছি এই রূপে গম্ভীরায় ভজন-সাধন প্রণালী প্রথম হইতে 
শেষ পর্ধযস্ত আপনি আচরিয়া জীবগণকে দেখাতেন। প্রভু যেন 
একজন অতিশয় অনুতপ্ত বিষয়-মুগ্ধ জীব হইয়া হরূপ ও রামরায়ের 
নিকট এই নিজকৃত শ্লোকটি পড়িলেন, যথা 

অগ্নি নন্দতনূজ কিন্করং পতিতং মাং বি্ষমে ভবানম্ৃধৌ। 
কপয়। ভব পাদপন্বজন্থিতধৃূলীলহশং বিচিন্তয় ॥ 

ইহার ভাবার্থ এই--“হে শ্রীকুষ্জ! আমি তোমার নিত্যদাস, ভবার্ণবে 
হাবুডুবু খাইতেছি, রুপা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্যস্থিত ধূলি 
সদৃশ মনে কর ।* 

জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রভু ইহা 
কেন করিলেন ? তিনি ত বিষয়ে ষগ্ন নন, রুষ্ণকেও ভূলেন নাই ? তবে, 
করিলেন কেন% না, আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা! দিবার নিষিত। 
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'আর একটি গ্নোকে প্রভু এই ভাবটি ও এ প্রার্থনাটা প্রস্ফুটিত 
করিলেন। যথা 
ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিভাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ৷ 
ইহার ভাবার্থ এই-_-একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভু বলিতেছেন, 
“আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, তবে এই চাই যে আমার জন্মে জন্মে 
তোমাতে অহেতুকী ভক্তি হউক ।” 
প্রভু দেখাইলেন যে সাধক এইব্ূপে আর একটু অগ্রবর্তী হইলেন। 
তাঁহার পরে আর এক গ্লোকে প্রভূ বলিতেছেন, যথা -- 
নাম্মামকারি বহুধা নিজসর্ববশক্তি 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কাল: | ইত্যাদি। 
গ্রভূর প্রার্থনা এই যে,--“হে ভগবান, তোমার বন্থ নাম আছে, 
আর সকল নামে তোমার শক্তি; এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা 
নাই, অথচ আমার ইহাতে রুচি হইল ন1!” 
এখানে সহজ ভঙ্জন কি তাহা প্রভু আপনি আচরিয়! দেখা ইয়াছেন,-- 
অর্থাৎ সহজ ভজন হইতেছে--শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র; তাহা করিলে 
ক্রমে কৃষ্ণপ্রেম হইবে। অবশ্ত যখন কৃষ্ণপ্রেম হইবে তখন সে ভজন 
আর এক প্রকার, সে ভজনে অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় হইবে । নামের 
যে কি শক্তি-তাহা প্রভূ এই ঙ্লোকে বিবরিয়া বলিতেছেন-- 


নয়নং গলদশ্রধারয়! বদনং গদগদরুত্বয়। গিরা । 
পুলকৈ নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি | 


অর্থাৎ “হে ভগবান! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে . 
আমার নয়নে জল, অক্ষে পুলক, ক্রোধ প্রভৃতি হইবে ।* | 
এই লমস্ক কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভূ দেখাইতেছেন,। নাম গ্রহণ 
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করিলে এই সমূদায় ভাব হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম হয়। তাহার পরে, ফিনি 
কৃষ্ণপ্রেমনূপ যহাধন লাভ করিয়াছেন, তাহার কি কথা, তাহা প্রভু এই 
ক্পোকে ব্যক্ত করিতেছেন-- 

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষষ। প্রাবুষায়িতম্‌। 

শৃণ্যায়িতং জগৎ সর্ধং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ 

এই অদ্ভূত ক্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গভীরায় প্রভুর 

সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ-বেদনা উঘাড়িয়া বলিতে 
যাইয়া প্রভু প্রত্যেক নিশিতে শত বার প্রাণে মরিতেন । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
প্রভুর অপ্রকট 


এই মতে মহাপ্রভুর উত্কল বিহার । 
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার ॥ 
চৈতনতমন্গল। 
ইহার বহুদিন পূর্ববে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রতুর তখন 
বন্গঃক্রম আট চল্লিশ বৎসর, শক ১৪৫৫ | তাহার পরে শ্রবণ করুন, যথা 
চৈতগ্যম্গলে-_- 
হেনকালে মহাপ্রভু কাশমিশ্র ঘরে । 
বৃন্দাবন কথা কয় ব্যথিত অস্তরে ॥ 
মে আষাঢ় মাস। নবহীপের ভক্তগণ নীলাচলে যাইয়া থাকেন, 
সেইস্কপ গিয়াছেন। প্রভু নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাহাকে বেড়িয়৷ সকল 
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ভক্তগণ বসিয়াছেন। ছুঃখের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে 
প্রভূ নীরব হইলেন । পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া! উঠিলেন। প্রভূ য্গি 
উঠিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও উঠিয়! ধ্রাড়াইলেন। পরে প্রভু চলিলেন, 
কোন্‌ দিকে না মন্দিরের দ্রিকে। কাজেই ভক্তগণ ত্তাহার পশ্চাৎ 
চলিলেন। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিল মহাপ্রভু | 
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কত । 
সম্রমে উঠিল জগন্নাথ দেখিবারে। 
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিল। সিংহদ্বারে | 
সঙ্গে নিজজন যত যেমতি চলিল। 
সত্বরে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল ॥ 
এইরূপে প্রভূ যখন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তখন নীরবে পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলিলেন। কারণ প্রভু এরূপ ভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়! মন্দিরে কখন 
যাইতেন না, সুতরাং ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। 
প্রভু মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর ( চৈতন্যমঙ্গলে ১ 
নিরখে বদন প্রভূ দেখিতে না পায় । 
সেই খানে মনে প্রভূ চিস্তিলা উপায় ॥ 
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট । 
সত্বরে চলিল প্রভু অস্তরে উচাট ॥ 
প্রভু দ্বারে জ্াড়াইয়া উকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন 
ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, আর যেন এই নিমিত্ত জগরাখের সম্মুখে 
অগ্রবর্তী হইবার জন্ত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
প্রভু অভ্যন্তরে কখনও যাইতেন না, গড়ুর-স্তস্ভের নিকট জাড়াইয়া 
দর্শন করিতেন । সে দিবস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া উকি মারিতে 
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লাগিলেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে 
জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন । 

এনপ প্রত কখন করেন নাই, স্থতরাং ভক্তগণ প্রতুর কাণ্ড একটু 
বিস্ময় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাহাদের বিস্ময় একটি 
কারণে অনস্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু যেই অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্‌ হইয়া 
বাহিরে দ্াড়াইয়া রহিলেন। 

আধাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি, রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহর । প্রভু 
অভ্যন্তরে জগন্নাথ সম্মুখে, আর ভক্তগণ বাহিরে । প্রভূ ষেকি করিতেছেন, 
তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে । 
ভক্তগণ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ 
গোলমাল শুনিতে পাইলেন। সে শব্ধ শুনিয়া সকলে বুঝিলেন, কি একটা! 
মহাসর্বনাশ হইয়াছে । 

গুঞ্জাবাড়ীতে তখন একজন পাগ্ড ছিলেন। যদিও ভক্তগণ বাহির 
হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাণগ্ডাঠাকুর গুঞ্জাবাড়ী। 
হইতে প্রভৃকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রভূ একটি 
কাণ্ড করিলেন, কি কাণ্ড তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়! 
পাণ্ডাঠাকুরটী দৌড়িয়৷ আসিলেন, আলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই 
চীৎকার শুনিয়া! বাহিরের ভক্তগণ তাহাকে দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন । 
দ্বারা খোলা হইলে সেই পাগ্ডাঠাকুর নিয়নোক্ত কাহিনী বলিলেন। 

তিনি বলিলেন, প্রভু ভিতরে প্রবেশ করিয়া জগরাথের সম্মুখে : 
প্াড়াইয়া স্তাহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন । যথা শ্রীচৈতন্তম্্গলে-_- 

আধাঢ় মাসের তিথি সপ্মী দিবসে। 
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥ 


প্রভু শ্রীজগন্াথে লীন হইলেন ২৫৫ 


অর্থাৎ প্রভু মন্দির অভ্যন্তরে জগক্ধাথের সম্মুখে জাড়াইয়া তীহার 
মুখপানে চাহিয়া, কাতর ন্বরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ত্তাহাকে 
নিবেদন করিলেন। প্রভু কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা চৈতন্যমন্লে--. 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর । 
বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্থীর্ভন সার ॥ 
কপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। 
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ 
প্রভু বলিতেছেন,--“সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি,.এই কলিযুগের 
একমাত্র ধর্ম সন্বীর্তন। হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন। এই কলিযুগ 
আসিয়াছে । এখন তুমি কপা করিয়া জীবকে আশ্রয় দাও !* প্রত 
তখনও জীবের কথা ভূলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রত কি করিলেন 
শ্রবণ করুন, যথা চৈতন্যমঙগলে-_ 


এ বোল বলিয়া সেই ব্রিজগত-রায় ! 
বাহু ভিডি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায় 1) 
অর্থাৎ পাগাঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন 
করিয়৷ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে শ্রবণ করুন, ধথ! 
চৈতন্যমঙ্গলে-- 
তৃতীয় প্রহর বেল! রবিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রতু হইলা আপনে | 
পাগ্াঠাকৃর সন্থদ্ধে চৈতন্তমন্লে বলিতেছেন, যথা"_ 
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ড যে ব্রাহ্মণ । 
কি কি বলি, সত্বরে সে আইল তখন ॥ 
বিগ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা। 
ঘুচাও কপাট, প্রভূ দেখি বড় ইচ্ছা ॥ 


২৫৬ শ্রঅমিয়নিমাই-চরিত 


উপরে যে *বিপ্রে দেখি* কথা আছে উহার অর্থ যে বিপ্রকে তাহারা 
দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ 
এই যে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,_-“পরিছা-ঠাকুর 
শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব 1” 

তখন পড়িছ! দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, ষথা৷ চৈতন্যমঙ্গলে-- 

ভক্ত আত্তি দেখি কহে পড়িছা! তখন। 
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভু হেলা আদর্শন ॥ 
সাক্ষাতে দেখিস গৌর প্রভুর মিলন । 
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥ 

অর্থাৎ গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদায় দেখিলাম, প্রকে 
দেখিলাম ও শ্বচক্ষে তাহাকে জগন্নাথের সহিত মিলিত হইতে দেখিলাম । 

এ বোল শুনিয়৷ ভক্ত করে হাহাকার । 

এ কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই নিদারুণ 
আঘাত সা করিতে ন। পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ কেহ বা 
মরিতে মরিতে বাঁচিয়! উঠিলেন। ধাহারা বাচিয়া উঠিলেন, তাহারা 
আর সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়! বুন্দাবনে 
গমন করিলেন । 


প্রভু সঙ্গোপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা বিস্তার 
করিয়া আর বলিব না, বলিবার সাধ্যও নাই । আমাদের প্রভূ যাইবার 
বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে হাতে ঈপিয়! দিয়া গিঘাছেন । 
ঈপিয়া দিয়া আবার নিজে সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। 
আমাদের প্রভূ কি সত্যই চলিয়! গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? 
গেলে আমাদের উপায়? আমরা যে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় 
দেবদেবী ত্যাগ করিয়া! তাহার শ্রীচরণে মাথা বেচিম্াছি। ভিনি যদি 


শ্রীভগবানের নবদ্বীপে উদয় ২৫৭, 


চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব! জীবনে অনেক স্থখভোগ 
করিয়াছি, দুঃখও পাইয়াছি অনেক, দুঃখও মনে নাই, সুখও মনে নাই । 
মরণ সময় নিকটবর্তী, এখন শ্রীগোরাঙ্গ তৃমি ঘদি যাবে তবে আমাদের কি 
থাকিবে ?* 


ষোড়শ অধ্যায় 


ত্রাক্গণ্য-ধর্ন্মের প্রাদুর্ভাব 

ভারতবর্ষে যে্ধপ অধ্যাত্মবিগ্ভার চর্চা হইয়াছে, এবূপ আর কোথাও 
হয় নাই। ইহা কেবল ব্রাহ্মণ ছার! হইয়াছে, স্থতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট 
ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে ধণ তাহা অশোধনীয়। তাহাদের 
সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির এইরুপ বন্দোবস্ত ছিল--“তাহার! 
সকলের জন্য জ্ঞান ও ধশ্ম চচ্চা করিবেন, অন্যান্ত সকলে তাহাদিগকে 
পালন করিবেন।* ইহাতে এই হইল যে, ব্রাক্ষণগণ উন্নতি করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু অন্যান্য জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিলেন, 
বরং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন । 

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্ুম ও শ্যামানন্দ বৈষ্ণবধর্দের উন্নতি 
করিতে লাগিলেন । তখন বৈষ্ণবগণ শাক্তদের অপেক্ষা প্রবল হইয়াছেন, 





৯ কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মুচ্ছিত হই! পড়িলেন। সকলে 
ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। দেখ! গেল তাহার এধ্দয় কাটিয়া প্রাণ বাছির 
হইয়। গিয়াছে । আমাদের হাদয় ফাটিবার লয় । 


২৫৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কারণ তাহাদের অস্ত্রশত্র ভাল, ও নূতন জীবন। কিন্ত আবার বৈদিক 
ধর্মের আধিপত্য বুদ্ধি ও বৈষ্ণবধর্দের পতন হইয়াছে । যখন গড়ে 
বৈষ্ণবধন্দ প্রবল হইল, তখন অবশ্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বড় ভয় পাইলেন। 
তাহারা দেখিলেন সমাজে তাহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার 
উপক্রম হইয়াছে । শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর শিক্ষা দিলেন, বাক্যজালে যিনি 
তাহার যতরূপ আবরণের শষ করিতে পারেন করুন, কিন্তু তাহার 
স্থলমন্্ এই ষে, শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান জীবের একমাত্র উপাস্য, 
অন্যান্য দেবদেবী ভজনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, বরং এই 
শ্রীভগবানকে পাইবার একমান্জ উপাক়-_প্রেম ও ভক্তি ; মন্ত্র তন্ত্র যাগ ও 
ষজ্জে তাহাকে পাওয়! যায় না। কিস্ত ব্রাহ্মণগণ জীবকে যে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন, তাহা অন্ত রকম। তাহার! বলিলেন যাগ যজ্ঞ কর, 
ললীতল! মনসা প্রভৃতির পূজা কর। আর সমুদয় কার্ধ্য ব্রাহ্মণ ছার! 
করাইও, ব্রাক্ষণ ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে অধিকারী নয়। এইবূপে 
ব্রাক্ষণকে কর দেওয়াই হইল অপর সকলের ধন্ম-চচ্চার প্রধান অঙ্গ । আর 
এইবপে ত্রাক্ষণগণ অন্তান্ত জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পুর্ধব 
হইতেই কর আদায় করিতে লাগিলেন । সন্তান গর্ভে প্রবেশ করিলে 
পঞ্চামৃত, তার পরে জন্ম হয়। জন্ম হইলে যগ্িপূজ! হইতে আরস 
করিয়। স্বৃত্যু পর্যন্ত ব্রাক্ষণকে কর দিতে হয়। মরিয়া গের্সেও কর 
দেওয়া স্থগিত হইল না। তারপর বাধিক শ্রাদ্ধ, সপিগুকরণ ইত্যাদি 
আছে। এইরপে অন্তান্ত জাতি জন্মের পূর্ব্ব হইতে মরণের পর বহুদিন 
পর্ধযস্তক কর দিতে লাগিলেন । এইরূপ অদ্ভুত কর স্থাপন জগতে আর 
কোথায়ও দেখা যায় ন।। 

অতএব জীবের ধন্দ কি রহিল, নাস্প্ব্রাক্ষণকে কর দেওয়া । দোল 
ছুর্গোঘসব তত আছেই, ইহা ছাড়া তেত্রিশ কোটী দেবতার পুজা. 


শাক্ত বৈষ্ণব ২৫৯. 


পুজা কিন! ব্রাহ্ষণকে কিছু দেওয়া; উত্তম আহার, দক্ষিণা, কাপড়, 
ইত্যাদি। 

আবার গুরুরূণে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দিলেন এবং সেই হইতে শিষ্য 
তাহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। তখন হইতে গুরুর আর কিছু 
করিতে হয় না। শিষ্যবাড়ী গমন করিলে শিষ্যের গোঠীবর্গ তাহার 
চরণে মস্তক কুটিবে, তাহার অর্থ থাকুক বা না থাকুক, গুরুকে দিতেই 
হইবে। এই যে নানাবিধ উত্সব ও দেবদেবীর পুজা, ইহা সমূদায় 
ব্রা্ষণগণের হস্তে, অন্যান্ত জাতি কেবল তাহার ব্যয় বহন করিবে মাত্র । 

যখন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা,-যখন আচার্য্যগণ এইকব্প বিষয়- 
লোভে জ্ঞানশৃন্ত হইয়া! শিশ্তগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন-_ 
যখন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই ভ্তোক-বাক্য বলিয়া নানাবিধ 
উৎসব হ্ঙ্টি করিয়া, শিষ্ের নিকট অর্থ লইতে লাগিলেন,-যখন এইরূপে 
ভগবানের নাম লইয়া, “আমি পতিতপাবন* এইরূপ ভান করিয়! 
আচাধ্যগণ ্বচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,--যখন ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে 
বলিতে লাগিলেন যে, তাহাদের পাদোদক পানে পাপের শাস্তি হয়, 
তখনই শ্রীভগবান নবন্ধীপে উদয় হইলেন । 

যদি আচাধ্য ভাল হন, তবে শিষ্য মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না। 
কিন্তু যখন বিষয়'লোভে আচার্ধ্যগণ, শিশ্তকে গলায় বাদ্ধিয়া, আপনার! 
নরককৃণ্ডে ঝম্প দিতে লাগিলেন, তখন শ্রীভগবান আর থাকিতে ন! 
পারিস, কৃপার্ত হইয়া, আচার্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিষিপ্ত 
অবতীর্ণ হইলেন । 

শ্রভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগপকে ধর্মোপদেশ দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সে ধন্দ ব্রাব্ষণগণের ভাল লাগিল না। 

উ্রগৌরাঙের ধর্ের সারমন্ঘ পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি। 


২৬, শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া ষায়। 
অতএব শ্রীভগন্তক্তি ও প্রেমই পরমপুকুযার্থ আর চিতা 
মুক্ত জীব। 

এখন প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় 'হইল, 
তবে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি নানাবিধ উৎসব-পার্ণ সমুদয় গেল। কারণ সে 
সমূদয়ে প্রেমভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাক্মণগণ যে অনায়াসে 
অর্থ উপার্জন দ্বারা দিন যাঁপন করিতেছিলেন, তাহা সমুদয় গেল। 

কাজেই ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচাধ্যগণ 
যে, এইরূপে আপনাদের ও তাহাদের সর্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপাজ্জন 
করিতেন এরূপ নয়, সমাজে অপরিসীম সম্মানও লাভ করিতেন। তাহারা 
অন্যান্য বর্ণের নিকট কিরূপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই 
জানেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই গুরু, বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমস্ত 
আপদ নষ্ট হয়। ব্রাহ্দণকে মারিতে নাই, ব্রাঙ্ষণ অবধ্য। ব্রান্মণকে 
উপবাসী রাখিয়া আপনার ভোজন করিতে নাই। 

কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ধণ্মে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জনের পথ গেল তাহা 
নহে, সমাজে সম্মান যাইবার যো হইল,-_যেহেতু ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা 
দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রা্মণই গুরু । আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল 
_-যে ভক্ত সেই কেবল পুজ্য । ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত 
্রাঙ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-এই আমাদের প্রতুর শিক্ষা । কাজেই ব্রাঙ্মণগণ 
একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন। 

বার্থ লইয়া যেখানে এইরূপ টানাটানি, সেখানে একটী ব্রাদ্ষণেরও 
বৈষ্ঞবধ্ণ গ্রহণ না করিবার কথা। কিন্ত তবু অনেকে স্থার্থ ত্যাগ 
করিয়া বৈষ্বধর্থে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাবুন, ঠাকুর 
মহাশয় নরোতম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বলরাম মিশ্র তাহার নিকট 


রামচন্দ্র কবিরাজের প্লোক ২৬১ 


মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। একপ সমান্গবিরোধী কাধ্য তিনি কেন করিলেন? 
ঠাকুর মহাশয় কায়স্থ, কাহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্রলইলে সমাজে মহ! 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এইরূপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ছিলেন অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত, তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন । ইহাতে 
সমাজে তিনি, তাহার স্ত্রী ও বিধবা কন্যা? বহুতর উৎপীড়িত হইলেন । 
সমাজ-সম্মত পথসকল পরিত্যাগ করিয়া তাহার! এরূপ ঘোর বিপরীত 
পথে কেন চলিলেন? 

কেন চলিলেন তাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল,--পর- 
কালের ভালই প্রকৃত ভাল, ইহকালের সম্পতি কিছুই নহে। তাহারা 
দেখিলেন, যদিও তাহারা ব্রাহ্মণ, তবুও তাহারা পতিত । অন্যকে পথ 
দেখান অনেক দূরের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়৷ গর্তে পড়িয়া 
হাবুডুবু খাইতেছেন। আপনারা গর্তে হাবুডুবু খাইছে খাইতে অন্তকে 
উদ্ধার করিতে যাওয়া ধেরূপ হাস্যকর, তাহাদের পক্ষে আপনারা অসিচ্ধ 
সন্ধে, কেবল ব্রাক্ধণ বলিয়া শিল্তের উদ্ধারের ভার ঘাড়ে লওয়া, সেইরূপ 
হাস্যকর । ত্তাহারা ভাবিলেন, এইরূপে অন্ত জীবকে হগী-মাকাল পুজা 
করাইয়া অর্থ উপার্জন করা ঘোর বঞ্চনা ভিম্ন আর কিছু নহে । এই 
সমস্ত ভাবিয়া, অন্যকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপাজ্জনের পথ ছাড়িয়! দিয়া 
আপনার। যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই তাহারা করিলেন। এইক্সপ 
সমাজবিরুদ্ধ পথ অবলগ্ন করায়, তাহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন 
তারস্ত হইল। কিন্ত সে কয়দিনের জন্য ? অস্ভিমে নিত্যধামে সঙ্চিধাননা- 
বিগ্রহকে চিরদিনের জন্য পাইবেন, এই আশায় তাহারা সমুদয় ৪ 
থাফিলেন। 

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্্-প্রচার আরত হইলে, ধাহারা ব্রাঙ্মণ 
নহেন তাহারা জয় জয় করিয়া উঠিলেন? কারণ তাহারা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক 


৯৪ 


২৬২ শ্রীঅমিয়নিযাই-চরিত 


পদতলে দলিত হইতেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরাও মার মার করিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । তবে ব্রাঙ্গণদের মধ্যে ধাহারা ধন্ম ভীরু, 
তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মত অবলম্বন করিলেন। ব্লা বাহুল্য, এবপ 
ধর্মভীরু লোকের সংখ্যা অতি অল্প । 

যত দিন বৈষ্ণষগণ দুর্বল ছিলেন, ততদিন শাক্তগণ দ্বণা করিয়! 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু বষ্চবগণ ক্রমে যখন প্রবল 
হইতে লাগিলেন, তখন তীহাদিগকে জব্দ করিবার ঘতরূপ পথ আছে 
ব্রাঙ্মণগণ ক্রমে ক্রমে সমুদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । আর কায়স্য ও 
বৈগ্গণ ব্রাঙ্মণগণের সহিত রহিয়। গেলেন । এইকব্ূপে ছুইটি দল হইল। 
বৈষ্কবগণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রাঙ্গণ, কাযস্থ ও বৈদ্য এবং 
সমুদয় নবশাখগণ। আর, শাক্তগণের দলে রহিলেন প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ, 
প্রায় সমুদয় কায়স্থ, আর প্রায় সমুদয়-বৈদ্য | 

নবশাখগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায় এবং তাহারা নিরীহ ভালমানুষ 
ও ব্যবসা করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। ঘে সমস্ত বৈষ্ঞবাচাষ্য 
তাহাদের নেতা, তাহার! সাধু ভক্ত। “তৃণাদপি” গ্লোকের দ্বারা 
তাহাদের প্ররুতি গঠিত। তাহারা, তীক্ষুবুদ্ধিসম্পন্ন ও সমাজের অসীম 
পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? সুতরাং রাজদ্বারে বৈষ্ণবগণ 
উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্ষণগণ জমিদারগণ 
দ্বারা এমন কি কাজীকে হাত করিয়া “বৈরাগী বেটাদের” টিকি কাটিতে 
লাগিলেন। 

এইমাজ্জ বলিলাম, বৈষ্ণবগণের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল, সেই জন্ত তাহাদের 
দল ক্রমে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে ক্রমে দেশে দুইটি পৃথক দল 
হইল। তখন বৈষণবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন যে, “বৈরাগী বেটারা* 
বলিয়া তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ 


শাক্ত বৈষবে বিবাদ ২৬৩ 


বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন । 
ধাহাদিগকে শাক্তগণ পূর্যেধ সন্মান করিয়াছেন, তখন তাহারা বৈষ্ণব 
হইয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে “বৈরাগী বেটারা” বলিতে পারিলেন 
না। ক্রমে কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন হইল শ্রবণ করুন। বৈষ্ণবগণ ক্রমে 
ব্রাহ্মণের “ঠাকুর” উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে 'বৈধব 
ঠাকুর বলিতে লাগিলেন । এ পধ্যস্ত কেবল ব্রাহ্মপগণ যে পতিতপাবন 
ছিলেন, তাহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না)--তাহার। 
আপন উদ্ধারের নিমিত্ত “বষ্ণব-গোসাঞ্চির” গিকটই প্রার্থনা! করিতে 
লাগিলেন । ঘথ! পদ--_ 


আজ মোরে রুপা কর বৈষ্ণব-গোসাঞ্ি। 

তোম! বিনা গতি নাই-__ইত্যাদি | 
ঝড়ু ঠাকুর তভূঁয়েমালি, অন্পৃশ্ত জাতি, ভক্তির বলে তিনি হইলেন 
ডু ঠাকুর” আর বড় বড় ভক্তগণ তাহার প্রসাদ পাইতেন। 

যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বেষ্ণবধ্ম গ্রহণ করিলেন, তখন শাক্তগণ বড় 

কেশ পাইলেন । কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি অল্প 
বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্থিত 
হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ঘাটে মান করিতে গিয়াছেন। সেখানে 
শান্ত পণ্ডিতগণও গিয়াছেন। তাহার] বলিতেছেন,-”“কবিরাজ ! 
শিবকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্ত 
জান না! কি যে, তোমার কৃষ্ণ শিবকে পূজা করেন ? তাহাতে রামচন্দ্র 
ছুটি শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাক্মণগণকে নীরব করিলেন, যথা ।-_. 


শৈহো ভবতু বৈষাবঃ কিষজিনোইপি শৈষ স্বয়ং । 
সুধা সমতয়াখযা বিবিহ্রাসিমৃত্তি অকসং 
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বিলোক্য ভব বেধসো:ঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং | 
প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়মুপেন্জ দাস্তং শ্রিতাঃ ॥ 
এই ক্লোকের অর্থ এই--শিব বিষুর উপাসক বিধায় বিষু জগদুপান্ 
হউন, কিন্বা। বিষুং শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগছুপাস্ত হউন, অথবা 
ব্রন্ষা বিষণ শিব তিনই সমভাবে জগছুপাস্ত হউন, আমর! মহাদেব 
এবং ব্রহ্মার ভক্তবুন্দের শান্ত অবলোকন করিয়! তাহাদের উভয়কে 
মম্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়! উপেজ্ছের অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় 
করিয়াছি। 
প্রহলাদ প্রুব রাবণান্ছজ বলি ব্যাসান্বরি যাদয়োঃ 
স্তে বিষ্ুপরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা জগন্মঙজগলাঃ 
ষে হন্যে রাবণ বাণ পৌগু.বুক ক্রো্চ * * অহো 
যন্তক্তা নচ তথপ্রিয়াং নচ হরে স্তশ্মার্জগছ্ৈরিণঃ | 
প্রহলাদ, খুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষু-পরায়ণ, এ কারণ তাহার! 
মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগন্সঙ্গলকারক । 
রাবণ, বাণ, পৌগুবুক প্রভৃতি অস্থুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্ত 
হইয়াও তাহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরিরও প্রিয় হয় নাই, স্থতরাং 
জগতৈরী হইয়াছিল। ইত্যাদি । 
রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, 
“আমর? দেখিতেছি শ্রীকষকে প্রহলাদ প্রুব প্রভৃতি ভজন করিয়া জগতে 
ও দেবগণের মান্থ হইয়াছেন। কিন্তু শিব ও ব্রক্জার ভক্তগণ- যথা 
রাবণ বাণ প্রভৃতি--জগতের বৈরী ও দেবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন। 
অতএব শ্রীরুষ্ণকে ভজন! করাই শ্রেয়ঃ, মহাঁদেবকে নয় । 
প্রীগৌরাঙ্গের ধণন্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্ীগৌরাজের ধর্দের 
বীজ একটি। সেটি এই যে,-সজীপূ্বরত্ষ লনাতন, জীবের প্রতি কপার্থ 


শাক পরাস্ত ২৬৬৫ 


হইয়া নবন্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবকে উপদেশ 
দিয় জীবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া শেষে জীবের মুখচুদ্বন পধ্যস্ত 
করিয়াছিলেন । 

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্বধর্দের বীজ । ইহাতেই চৌবটট রস আছে। 
ধাহার হৃদয়ে এই বীজ অস্কুরিত হইয়াছে তাহার আর কোন শাস্ত্রে 
প্রয়োজন নাই। 

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মধু হইতেও মধু, সরল হইতেও সরল, এই 
অভিনব ধর্মের স্ৃ্টি হইল। ইহাতে যাগ, যজ্ঞ, দেবদেবী পুজা, কিন্বা 
কৌলিন্যের, জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছুই থাকিল নাঁ। 

এইবূপে পরিশেষে শান্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া, আর বৈষ্বগণ 
প্রেমতক্তি লইয়া থাকিলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ জয় হইল। 


কিন্ত এখন আবার বৈদিক-ধর্ষের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। 
এখন আর সেই নয়নধারা নাই, বানু তুলে নৃত্য নাই, ধুলায় গড়াগড়ি নাই । 
প্রভুর অবতারের পূর্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল আবার তাহাই 
হইয়াছে। এখন আর শাক্ত-বৈষণবে বড় প্রভেদ নাই। শাক্তধর্দের 
সার আলোচাল কলা, বৈষ্ণবধর্ের সারও প্রায় তাহাই হইয়া ঈাড়াইতেছে, 
বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্তব্য শাক্ত হইতেছেন। 


বৈষ্ণবগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাহাদের বিবাদ আরম 
হইল। পুর্বে বৈষ্কবগণ দুর্বল ছিলেন বলিয়৷ সমুদয় সহিয়৷ থাকিতেন। 
শেষে বলবান হইলে, ক্রমে তাহারা ছুই একটী কথ! বলিতে লাগিলেন, 
এবং ক্রমে এই বিবাদ হাশ্যরসের প্রন্নবণ হইল । হিন্দু ও মুসলমানের. 
বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দুরা কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন 
করেন, মুনলমানেরা তাহা উপ্টাইয়া লইলেন। হিন্দুর গাড়ু, মুদলমানের 
বদন! । হিন্দুরা গোঁফ রাখেন দাড়ি ফেলেন, মুসলমানের! গৌঁফ ফেলেন 
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দাড়ি রাখেন। এইবপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন 
তরকারী কৃটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্বল বর্ণন। 
করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত রুষ্ণনগরের 
বাজারে যান নাঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এই সমদ্বকার একটা এঁতিহাসিক কাহিনীর দ্বার প্রকাশ পাইবে যে, 
প্রভৃর ধর্শা তখন ভারতবাসীর চিত্ত কিরূপ অধিকার করিয়াছিল । 
জয়ুপুরের সভাপগ্ডিত কৃষ্ণদেৰ ভট্টাচার্য দিথিজয়ী পঙ্ডিত ছিলেন । তিনি 
পরকীয়া রসতত্ব আক্রমণ করিলেন; করিয়! স্বকীয় মত স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করিলেন । বিচারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ তাহার নিকট পরাস্ত 
হইলেন । কিন্তু জয়পুরের রাজ! ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে বঙ্গে 
পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণকে 
পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবন্থীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদ্ীপে 
জয়পঞ্জ চাহিলেন, কিন্তু বিনাবিচারে নদীয়াবাসীরা উহা দিতে সম্মত 
হইলেন নাঁ। পরে তখনকার নবাব জাফর খাঁর আহ্গকূল্যে এক প্রকাণ্ড 
সভা হইল) সেই সভায় কষ্ণদেব রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত 
হইলেন, ইনি আচাধ্য প্রতুর প্রপৌত্র,_বিখ্যাত পদকর্তা ও পদসংগ্রাহক | 

এ সম্বন্ধে যে দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাতে শ্াস্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্ধমান, কাটোয়া, 
কানাইডাজ। প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাহারা 
বলিলেন--_“আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে 
ধর্ম স্থায়ী হয়, তাহাই লইব,--এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম ।* এই মর্শে 
শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খা সাহেবের নিকট দরখাত্ড হইল । 

ভি'ছে। কহিলেন, ধশন্মাধ্দ বিনা তজবিজে হয় না । অতএব বিচার 
কবুল করিলেন। সেই মত সভাসদ হইল । শ্রীপাট নবধীপের কৃষ্করাম 


শাক্তদিগের রসের ভজন ২৬৭ 


ভট্টাচাধ্য, তৈঙ্গদেশের রামজয় বি্ভালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরাম 
বিগ্যাভৃষণ ও লকম্ষ্মীকাস্ত ভট্টাচার্য, গয়রহ, কাশীর হরানন্দ ব্রহ্মচারী ও 
নয়নানন্দ ভট্টাচার্য সাং মইনা 1* 


তখনকার বিবাদের অবস্থা আর একটা কাহিনী দ্বারা বুঝিতে পার! 
যাইবে। পুটিয়া রাজধানীতে রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে দুইজন 
বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য মহাশয়গণের শিল্প, 
ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবগণ অতিথি হইলে পুজারী ত্রাহ্মণ ছুই থাল! ভরিয়া 
নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। বৈষ্ণবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার 
প্রসাদ? পৃকঙ্তারি বলিলেন, “কালীর 'গ্রসাদ।” 


অমনি বৈষ্ণবগণ বলিলেন ফেঃ তাভার বিষুর প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ 
করেন না। 

এই কথা বাজার কর্ণে গেল। বৈষ্ণবগণের আর রাজ্রে আহার হইল 
না; পরাতে যখন তাহারা চলিয়! যাইতেছিলেন, তখন প্রহরীর! 
তাহাদিগকে আটক করিল। তারপর রাজা আসিলেন, “বৈরাগী 
বেটদের” ডাকাইলেন, তর্জন গঞ্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস 
পপি পু্টীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন । 


পূর্বের বলিয়াছি, বৈষ্ঞবগণের অস্ত্রশস্ত্র ভাল ছিল । কাজেই শাক্তগণ 
যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্শ স্বাভাবিক ধশ্ম, উহা! মাধুধধ্যময়। 
বৈষ্ণবগণের অপূর্বব ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া লোক আকৃষ্ট হইলেন। তাহারা 
ব্রজরনস আন্বাদন করিয়া মোহিত হইলেন । শাক্তগণের উহা কিছু ছিল ন1। 


* জ্রীযুক্ত রামেন্্রহ্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি সাহিতা-পরিহৎ-পত্রিকা । 
কান্ণ ১৩৬ 


২৬৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহাদের সাধন-ভঞ্জন কেবল যাগ যোগ প্রক্রিয়া লইয়া । তাহাতে 
প্রেম, কি ভক্তি, কি কোন রসের সংশ্বব ছিল না । দশ ঘড় ঘ্বত পোড়াও, 
কি দশ শত পশ্ত বধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্ত 
বৈষবের দাশ্য হইতে সরু করিয়া ক্রমে মধুর-রসের আশ্রয় লইয়া 
অনায়াসে রসান্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসা- 
স্থাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাহারা বৈষ্ণবগণকে “ভাবুক বেটারা” 
বলিয়া গালি দিতেন। রসকে “ভাবকালি” বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন । 
কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্ি জিনিষ । 
প্রায় জীবমাত্রেই উহা আম্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ 
দেখিলেন যে, ৈফ্ণবগণের রসাম্বাদন স্বরূপ যে স্থখের প্রন্রবণ আছে, 
তাহা তাহাদের নাই। আর সেই রসে আকুষ্ট হইয়া অনেক শান্ত 
বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন । তখন তীাহারাও আপনাদের মধ্যে রসের 
সষ্টি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন । 

রসের হষ্টি করিতে গেলে, নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন । কাজেই 
তাহাদের নায়ক হইলেন মহাদেব । কিন্তু মহাদেবকে লইয়া মধুর-রস 
উঠাইতে পারিলেন না । যেহেতু মহাদেবের আকার সন্ন্যানী ও সাধুর 
মত,নাগরের মত নয়। মধুর-রসের নাগর যদি ভন্মাবুত সন্গ্যাসী হয়েন, 
তবে রসভঙ্গ হয় । আর পার্ধতী সী নহেন, তিনি জননী | বাবা 
সঙ্গ্যাপী ও মা-জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ সখ্য-রসও 
হথষ্ট্ি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের সথা কেহ নাই। 

সতরাং তাহাদের দাশ্ত ও এক প্রকার “কাপ্পনিক* বাৎসল্য রস 
লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার স্থাষ্ট হইল । 
গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোঁদা, উমা হইলেন রুষ্। উয়া শশুর 
বাড়ী গ্লিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন, যেমন যশোদা শ্রীরুফের 


শাক্তদিগের রসের ভজন ২৬৯ 


বিরহে কান্দিয়াছিলেন। যশোদা বলেন,--"নন্দ, আমার গোপালকে 
কোথা পাঠাইয়া দিলে ; তাহাকে আনিয়া দাও*। গিরিরাণী বলিলেন।- 
“গিবিরাজ, আমার উমাকে আনিয়া দাও ।* 

বৈষ্ণবেরা গান করেন “দেখে এলাম চিকন কালা” ইত্যাদি ইতাদি। 
শাক্তেরা গায়েন “গিরি যাও আন গিয়! আমার উমারে।” এইরূপে 
শাক্তগণ তাহাদের ধন্দে কিঞিৎ রস প্রবেশ করাইলেন। আমরা শাক্ভ- 
গণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি । কিন্তু বৈষবগণের 
যে নন্দ-যশোদ! লইয়া বাথ্সল্য রস ট্হা স্বতন্ত্র জিনিষ। এই বাৎসল্য রস 
গিরিরাজ ও উমার দ্বারা হুষ্ট বাৎল্য রস হইতে আকাশ পাতাল পৃথক । 


আবার বৈষ্ণবগণের যুগলমিলন আছে, যাহা জীবের পঞ্চমপুরুযার্থ। 
ভ্রভগবানের পারে শ্রীমতী রাঁধাকে বাখিয়! তাহারা ঘে ভজন করেন, সে 
মাধুধ্যরস বর্ণনাতীত। কিন্তু শাক্তগণের সেরূপ কিছু ছিল না। সেই 
শাক্তগণের এইরূপ একটা দৃশ্ঠের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্বতীকে 
লইয়া যুগলমিলন করিতে পারিলেন না, যেহেতু পার্বতী হইতেছে মা, 
আর হর পিতা এবং তাহার রূপ নাগরের মত নয়। তখন তাহারা 
বৈষ্ণবের মিলন-গীতের স্থানে, আর এককপ দৃশ্য সৃষ্টি করিলেন। 
বৈষ্ণবগণ গায়েন “কি শোভা শহ্ামের বামে” ইত্যাদি; শাক্তগণ 
তাহার পরিবর্তে গাহিতে লাগিলেন, “কেগো কালাঙ্গি উলঙ্গি বাম 
নাঁচিছে।” 

শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ হইয়া মনুষ্যরক্তাবৃত স্থানে নৃত্য 
করিয়াছেন, এরূপ চরম দৃশ্য উপযুক্তই হইয়াছে । কারণ বৈষবগণ 
শ্ীভগবানের “সৌন্দরধ্য', ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের “ব্ভীষিকা' পূজা করেন, 
তাহাদের দর্শনীয় বন্বঃ সেই নিষিত কি হইলেন, নাঁ-“বিকট-দশনা 
রুধির-মগনা, বামা-বিবসনা ইত্যাদি ” কাজেই শাঁক্তের ভজনে আদৌ 


২৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতেও পারে না। সেই ভজনে ছিল কি, 
না--সাধন! দ্বারা সিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা। সুতরাং উহার সহিত 
রসের কোন সংশ্রব ছিল না। তান্ত্রিক মতানুসারে একটি দেববিপ্রহ 
স্থাপন করিয়া, তাহাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা বাধ্য করিয়া সিদ্ধি আহরণ 
করাই এই শাক্তধর্শের উদ্দেশ্ঠ | 

বৈষবেরা কুগ্জভঙ্গের সময় গাইয়া থাকেন, “এমনি ভাবে থাকুক 
মোদের যুগলকিশোর ইত্যাদি” । শাক্তেরা দেখাদেখি নবমী-নিশতে 
গাইতে লাগিলেন, “নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা 
না রহিবে ঘরে” ইত্যাদি । 

আগমণী ও বিজয়াতে কিছু রস আছে বলিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া 
থাকেন। রামপ্রসাদের ভক্তি্অঙ্গের গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমুদয় 
বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, বৈষ্ণব-ধর্্ম হইতেই এই সমুদয় গীতের বীজ লওয়া 
হইয়াছে-_ইহা' পূর্বে ছিল না। 

শ্রগৌরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ জগতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া 
শাক্তগণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্গিবেশ করেন । রঙ্গ দেখুন, 
রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন,--“মা তোর মায়া নাই ইত্াদি। এখন 
গ্রভতগবানকে “তুই মুই” করা, কি এরূপ নিজজন ভাবিয়া! ভজন করা, 
শ্রীগৌরাঙ্গই জীব-সাধককে শিক্ষা দেন। কালী কি দুর্গাকে “তুই মুই 
করার নিয়ম পূর্বে ছিল না। কালী ব৷ দুর্গার সহিত আত্মীয়তা 
করিতে যাইয়! এরূপ তুই মুই করিতে পূর্বের কাহারও ইচ্ছা বা সাহস 
হইত না, প্রয়োজনও হইত না। শাক্তগণ কালী কি দুর্গাকে মন্ত্র ও 
প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত করিয়া “আমাকে ইহা দাও, ভাহা দাও” 
বলিতেন,--ভাহাদের সহিত শাক্তগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় 
একটা সম্বন্ধ ছিল না। 


শাক্তদিগের রসের ভজন ২৭১ 


সেই নিমিত্ব রামপ্রসাদ যখন বৈষ্বগণের ভাব হইয়া কালী 
ঠাকুরাণীকে বলেন,--“মা ! আমায় কোলে নে” তখন রসভঙ্গ হয়। 
_ঠিক ভাবশুদ্ধ হয় না। বাহার হাতে খাঁড়া, গলায় নরমূণ্ড লোল 
জিহ্বা দিয়া মনুষ্যের রক্ত পড়িতেছে, তাহাকে শ্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভয় 
ও পূজা করা যায়,--মা বল! যায় না। যেমন সরশ্বতীকে গোঁফ 
দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ নরমুণ্ডমালিনীকে 
“মা” বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাবুন, যে স্ত্রীলোকের এমন বেশ, গলায় 
মুণ্ডের মাল! ঝুলিতেছে তাহার স্তন্ছুগ্ধ কি পান করা যায়? 

তাই রামপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির ভাব লইয়া ভয়ঙ্করে যোগ 
দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে | “তুই মা কোলে নে,” 
শাক্তগণের ইহা নিজন্ব ভাব হইলে, তাহার! মাতার গলায় নরমুগ্ডমালা, 
হাতে খাঁড়া দ্রিতেন না, তাহাকে মা বলিয়া ডাকিবার মত আকার 
ও বেশভূষা দিতেন। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধর্ম বৈষ্ণবধর্ম। আচাধ্য প্রভু ও ঠাকুর 
মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় 
বলিয়া! গিয়াছেন “নাহি মানি দেবী দেবা”। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ, দেবী-দেবার পুজা, এমন 
কি জাতিবিচার পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


অবভার তত্ব 


আমরা চারিটি নৃতন ধর্ম-প্রচারের কথা শুনিয়া থাকি, যাহাদিগকে 
মোটামুটি লোকে অবতার বলে। প্রথম বুদ্ধ, দ্বিতীয় যীন্ত, তৃতীয় মহম্মা? 
ও চতুর্থ গৌরাঙ্গ । শেষোক্ত বস্তুটি যে অবতার রূপে পুঁজিত, তাহা 
বিদেশীগণ জানিতেন না। বিবি ব্লাভাট্ষ্কিই প্রথম তাহার গ্রন্থে 
গৌরাঙ্গকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । ইহা হইতে আমরা 
শ্রকু্ণকে বাদ দিলাম, কাঁরণ তিনি লীলাময় ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়ে, 
স্প্ধর্ম-গ্রচারক ছিলেন না। 

প্রচারকাধ্যে বুদ্ধ ও তাহার গণ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতকাধ্যতা লাভ 
করিয়াছিলেন; যেহেতু এই বৌদ্ধধর্ণা আমেরিকা পর্যন্ত গিয়াছিল। 
আমরা শুনিয়া থাকি কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিফার করেন, কিন্ত 
বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহাতে বোধ 
হয় বৌদ্ধগণ তাহার পূর্বে আমেরিকায় গমন করেন। 

বৌদ্ধগণ শ্রীভগবানকে স্বীকার করেন না। অপর কয়েকটি অবতার 
ভগবানে ভক্তি-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খুষ্টিয়ানগণ বলেন যে যীশু 
শ্রীভগবানের একমাত্র পুন্র । মহম্মদ বলেন যে বীন্তও অবতার, তিনিও 
অবতার, তবে তিনি যীশু অপেক্ষা বড় আর তিনিই শেষ অবতার, 
ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন না। কিন্তু বৈষ্বগণ বলেন 
(গীতায় “যদ! ঘদাহি" শ্লোক দেখ ) যে, যেখানে ধর্শের গ্লানি হয় সেখানে 
অবতার যাইয়া অধর্থকে পদচ্যুত করিয়া ধর্মকে স্থাপন করেন । 


কোন্‌ ধর্মের কি ভিত্তিভূমি ২৭৩ 


আমরা দেখিতেছি গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খ্ৃষ্ট 
অবতার হয়েন, তবে অবশ্য মহম্মদ অব্তার, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার । 
ইহাতে থুষ্টিয়ানদিগের মত যীশুই কেবলমাত্র অবতার)--ইহা থাকে 
না। আর মহম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার,--ইহাও মনে ধষে 
না। কারণ ইহা অন্বাভাবিক,-ত্রমোন্লতিই স্বভাবের নিয়ম । অতএব 
মহম্মদ যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহার পরে মন্তষ্য আর কিছু শিখিবে না 
ইহা অস্বাভাবিক । 

আমরা উপরে বলিলাম যে, শেষোক্ত তিনটি অবতারই ভগবস্তুক্কি 
শিক্ষা! দিয়াছেন । তবে খুষ্টিয়ান ধর্মের ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির 
কথাই অধিক । ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহ1 করিও পুরস্কার পাইবে, 
--ইহাই থৃষিয়ান ধন্ধের প্রধান শিক্ষা । মহম্মদীয় ধর্মে ভক্তির কথা বেশ 
আছে, কিন্তু মহম্মদ শ্রীভগবানের এশ্বধ্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। 
শ্রীভগবানের মাধুধ্য-পূজা কেবল বৈষ্ণবধর্শেই আছে, আর কোন 
ধন্মেই নাই । 

কথা এই, আমর! শুনিয়া থাকি যে শ্রীভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া ঘায়, 
আবার ইহাও শুনি যে তিনি জ্ঞানাতীত ও মায়াতীত। তাহা যদি 
হইল, তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্ররুতই তিনি এত বড় 
যে জ্ঞান দ্বার] তাহার পরিমাণ কর! যায় না। তবে মানুষের উপায় কি? 
তাহাকে কি রূপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবগণ বলেন যে, যদিও তিনি 
জ্ঞানময়) তবু তিনি প্রেমময় বটেন। প্রেমময় কেন? 

আমর! দেখি তাহার স্যছি যে মনুষ্য তাহাতে প্রেম আছে। ধাহা 
তাহার শ্বৈস্ততে আছে, তাহ! তাহাতে নাই, ইহা হইতে পারে না। 
অতএব তাহার যদি প্রেম না থাকিবে, তবে তিনি অনুস্থকে প্রেম কিনপে 
দিলেন? 


২৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব কাহার প্রেম আছে। তবে কতখানি? অবশ্য অপরিমেয়, 
অর্থাৎ তিনি প্রেমময় । তাহা যদি হইল, তবে তুমি যদি তাহাকে 
ভাঙ্গবাস, তবে তিনি তোমাকে অবশ্ঠ ভালবাসিবেন। এই কষ্ঃপ্রেমের 
নাম মাত্র অন্ত ধর্মে শুনা যায়। কিন্তু বৈষ্বধন্মে এই প্রেম-প্রথমে, 
মধ্যে ও শেষে । 

থৃষ্টিয়ান-ধন্মের ভিত্বিভূমি যীছদীর ধন্ম। সে ধর্মের যিনি ঈশ্বর 
তিনি তাহার দলস্থ জীবের পক্ষপাতী, অন্যন্য জীবের ঘোর শক্র। 
অথচ তাহারা ইহা বলেন যে, তিনি একা, তিনি সব মনুষ্য সৃষ্টি 
করেছেন ও সকলের পিতা । এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ বধ 
করিতে, স্ত্রীলোকের ধশ্ম নষ্ট করিতে অনুমতি দিয়াছেন । 

মহন্মদীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা ধায় না। হধাহারা 
মহম্মদরীয়গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন, তাহার! সুা- 
পূজা করিয়া থাকেন । তবে ইহা ঠিক যে, মহশ্মদের ধিনি ঈশ্বর তিনি সেই 
দলস্থ লোকের পক্ষপাতী । তিনি নাকি, যে তাহাকে না মানে তাহাকে 
বধ করিতে বিধি দিয়াছেন । তাই লোকে বলে যে, মহম্মদ বাহুবল দ্বার! 
ধর্ম প্রচার করিয়াছেন । 

বৈষবধর্শা বৈদাস্তিক ধশ্বের উপর স্থাপিত। যাহা পাঠ করিয়া 
ইউরোপীয় পপ্তিতগণ একেবারে বিশ্রিত হইয়াছেন । 

যীশু ছাদশজন মূর্থ শিষ্য রাখিয়া যান। মহম্মদ অনেক শিষ্য করিয়া 
যান বটে, কিন্ত তাহার প্রচার-পদ্ধতি এক নৃতন প্রকারের | তিনি 
মক্কা অধিকার করিয়া! ঘোষণা! করিয়া দিলেন যে, যে তাহাকে ঈশ্বরের 
দোস্ত না বজিষে তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিনে মকার 
অধিবাসীর! মুসলমান হইলেন। 

শ্রীগৌরাক্ছগ কোটী কোটা শিষ্য রাখিয়া যান। তাহার প্রচার-পদ্ধতি 


ভগবান বড়, শা কম বড় ০২ 


কি তাহা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। তিনি জীবকে দর্শন ও স্পর্শন 
দ্বারা সমস্ত দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন ! 

গৌরলীলায় ষে একটি ঘটনা আছে, তাহার ন্যায় ঘটনা জগতে আর 
কোথাও শুনা যায় না, তাহার মত ঘটনা অনুভব করাও যায় না, আর 
দে ঘটনা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণও রহিয়াছে । সেটি এই যে,-- 
এই অবতারে শ্রভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরূপে ইষ্টগোষ্ি 
ও কথাবার্তী কহিয়াছেন। অবএব গৌর-লীলা যিনি না পড়িয়াছেন তিনি 
হতভাগ্য । 

এক্ষণে বৈষুব ধন্মের কমুটি সার তত্ব এই স্থানে বলিব । 

প্রথম । গীতায় শ্ভগবান বলেন যে_-“যদা যদাহি ইত্যাদি” । অর্থাৎ 
যেখানে যেখানে অধর্শের প্রাবল্য হয়, সেইখানেই ধন্ম স্থাপনের নিমিত্ত 
অবতার উদয় হয়েন। শ্রাকালা্টাদ গীতা গ্রন্থে এই তত্বের বিচার আছে । 


দিতীয়। শ্রাভগবানের উক্তি, যথা--“ঘিনি আমাকে যেরূপ ভঙ্জনা 
করেন, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি ।* 


তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,_“যিনি আমাকে স্বার্থের নিমিত্ত 
ভজন! করেন, তিনি আমাকে ভজনা করেন না, তিনি আপনাকেই 
ভজন করেন।” 


চতুর্থ । সাধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, “ভগবৎ-কীর্তনের 
্যায় শ্রীভগবানের চরণ-প্রার্থির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই। 
অবশেষে শ্রবৈষ্বগণ পাপ পুণ্য এক প্রকার মানেন না। তবে কি 
মন্ুয্য বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই? আছে। এক্ষণ বৈষবতত অর্থাৎ 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাহার এক আজ্ঞা-- 
“কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-প্রয়োজন ।” 


২৭৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অর্থাৎ ভগবংপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কার্য । ধিনি 
ইহাতে সুুসিদ্ধ হন, তাহার আর কিছু করিতে হইবে না-এমন কি, এরূপ 
লোকের পক্ষে মন্গযাসও নিশ্রয়োজন | 
বৈষাব ব্যতীত অপর পকলে বলেন ষে কর্মফল সকলকেই মানিতে 
হইবে, তাহা হইতে কাহারও বাচিবার যো নাই। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করেন, 
কর্ম ও ভগবান ইহার বড় কে? কর্ম না ভগবান? যদি বল কর্মফল 
এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের 


ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্মই আমাদের হর্তাকর্ত। বিধাতা । তাহ৷ 
হইলে নাস্তিকতা আমিল। 

বৈধব বলেন, ভগবান বড়, কর্থ তিনি ইচ্ছা! মাত্র ধ্বংস করিতে 
পারেন। যেমন জগতের মধ্যে সর্ধবাপেক্ষা পাগী জগাই মাধাই--বিস্তর 
স্্ীপুরুষ বধ করিয়াও--প্রতূর ইচ্ছ! মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া মহাস্তদলে 
স্থান পাইলেন । 

ফল কথা, ধাহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে, তাহার পক্ষে জ্ঞানাকত পাপ 
এক প্রকার অসম্ভব । মহাপ্রভু তাই বলিয়াছেন, “কি কাজ সন্ন্যাসে 
মোর” ইত্যাদি । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


নদীলক্মা পথিকের (র্াদন 
কোথা লুকাইল মোর গোচীগণ । 
এ ভুবনেতে কি নাহি একজন ? 
প্রাস্তরে দ্রাড়ায়ে চারিদিকে চাই । 
নিজ জন কেহু দেখিতে না পাই । 
পথে কত লোক করিছে গষন । 
গৌরনাম নাহি বলে একজল । 
হেন কেহ নাহি বলে ছটা কথ! । 
কেহ নাহি বুঝে মোর মনোব্যথা ॥ 
আমার গৌরাঙ্গ ভারত ভ্রমিল। 
গৌরাঙ্গ-গোঠীতে ভূবন ভরিল ॥ 
দক্ষিণ গ্রদেশ আপনি ভারিল । 
কোন স্থান ভক্ঞ- হবার! উদ্ধারিল ॥ 
বামেশ্বর হতে ভোট দেশ করি 
মূলতান গুজরাট কিবা কাশী পুরী ॥ 
সিন্ধুদেশে ভক্ত যত্বে পাঠাইল । 
শ্রগৌরাঙ্গ নাষ তাহ? প্রচারিল ॥ 
এত বড় গোষ্ঠী আছিল আমার । 
এখন হয়েছে সবছারথার ॥ 


পা 


গৌরাঙ্গের গণ 
যদি কেহ থাকে 
যদি কেহ থাকে 
সেও নাহি জানে 
কেহ বা পশ্চিমে 
কে তাদের প্রত 
প্রশ্চিম্] জান না 
এই গৌড় মাঝে 


কেহ গোষ্ঠী খাকে 


খিলিয়! তা সনে 
এক থাঁকিবারে 
সঙ্গী মিলাইয়া 


প্রেমানন্দে যেই 
আজ সেই নদে 
আমাদের নদে 

আজি পুণ্যভূমি 
নদিয়া আইন 

এবে ফিরি যাই 
কোথায় নদীয়া 
কোথায় কীর্তন 
এই কি প্রভুর 
ফাইবার কালে 


শঅমিদ্নিমাই-চরিত 


ভারতে কি আছে। 
কেবা কারে পুছে ॥ 
চেনা নাহি ঘায়। 
নিজ পরিচয় ॥ 
কেহ বা দক্ষিণে । 
কিছু নাহি জানে ॥ 
গৌড়ীয় কি জানে ? 
জানে কয়জনে ? 
দেহ পরিচয় । 
জুড়াই হাদয় ॥ 

নারি গৌরহরি । 
দেহ কৃপা করি ॥ 


নদে ভেসে যায়। 
মরুভূমি প্রায় ॥ 
স্থধের পাথার। 
হয়েছে আধার ॥ 
স্থুখের লাগিয়া । 
কান্দিয়া কান্দিয় ॥ 
কোথায় গৌরাঙ্গ । 
প্রেমের তরজ ॥ 
মনেতে আছিলা। 
সব নিয়া গেল! ॥ 


কি ভাগ্ার পুরি 
ভাগারীর দোষে 
শুন হে ভাগ্ারি 
প্রভৃকে নিকাষ 
প্রতৃ-ধন নষ্ট 
প্রভু বুঝে নিবে 


ধাহারা আচাধ্য 
শএগৌরাঙ্গ আজ্ঞা 
মহা-বংশ বলি 
কিন্তু ভক্তি বিনা 
গ্রগৌরাঙ্গের ধন্ে 
যেই ভক্তিমান 
দাক্ষা দান করা 
জীবে দয়! মিথ্য। 
অহা-বংশ যেই 
সবা হতে ভালে! 
নিজ কন্ম ভোগ 
বংশ দায় দিয়! 
পরকীয়া রস 
কোন কোন জন 
কেহ বা গৌরাঙ 
বাবুগিরি করে 


ন্লীয়া পথিকের রোদন ২৭৯ 


প্রভু রাখি গেল। ' 
জীবে না পাইল ॥ 
কহি জোড় করে। 
দিতে হবে পরে ॥ 
করে থাক তুমি। 
বলে খালাস আমি ॥ 


ধন লোভী হলো । 
সব তুলি গেল ॥ 
করে অভিমান । 
কারু নাহি জাণ ॥ 
নাহিক কুলীন। 
সেই ত প্রবীণ 
এয়েছে ব্যবলা। 
শুধু ধন আশা ॥ 
তার বড় দায়। 
তার হতে হয়। 
করিতে হইবে। 
এড়াতে নারিবে ॥ 
আম্বাদিবার তরে । 
পরনারী হরে ॥ 
বিগ্রহ করিয়া । 
তার দায় দিয়া ॥ 


নও 


এরা সব দেয় 

বলে তারা সব 
কুটুন্ব হইয়া 

আমি তাদের দেখি 


হাহা শ্রীগৌরাঙ্গ 
জীব প্রতি কর 
প্রভূ তোমা বিনা 
জীবে ভক্তি দিয়া 
কাহা গদাধর 
কাহা নরহরি 
কোথায় শ্রীবাস 
কোথা রামাশন্া 
এসো ভক্তঙগণ 
জীব দুঃখ হর 
তোমাদের প্রভু 
মুইত কীটাধু 
তোমাদের নিজ 
কেন কান্দি মরে 
তোমাদের প্র 
কেন বলরাম 


সমাপ্ত 


শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গৌর-পরিচয় । 
গৌরগোঠী হয় ॥ 
মোর স্থানে আসে । 
পালাই তরাসে ॥ 


বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ । 
শুভ ঘুটিপাত | 
সব অন্ধকার । 
করহ উদ্ধার ॥ 
মুরারী মুকুন্দ । 
হে জগদানন্দ ॥ 
কোথা বক্রেশ্বর | 
কোথা দামোদর ॥ 
পুল ধরাধামে। 
গোৌরহরি নামে ॥ 
তোমাদের কাজ । 
বৈষ্ণব সমাজ । 
কাজ কর এসে। 
বলরাম দাসে ? 
তোমাদের দায় । 
কান্দিয়া বেড়ায় ॥ 


